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হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলন * 


বিগত পৌষ মাসে কলিকাতায় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় 
অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনে সমগ্র হিন্দুস্থানের সাহিত্য- 
সেবিগণ উপস্থিত ছিলেন। লাহোর, দিল্লী, বিকানীর, রিবা, কাণপুর, 
নৈনিতাল, বিলাপপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক প্রতিনিধি আসিয়া- 
ছিলেন। কতকগুলি সুচিস্তিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল এবং হিন্দীভাঁষা 
ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত, 
এ | সর্ববলমেত তিন দিন সম্মিলনের কার্য চলিয়াছিল। 

এই সম্মিলনে বাঙ্গালীর দেখিবার, বুঝিবার এবং নৃতন শিখিবার 
অনেক জিনিষই ছিল; অধিকস্ত বাঙ্গালাদেশের প্রধান নগরী কলিকাতায় 
_ সকল' হুজুগের আড্ডায়--সকল সপগ্রয়াসের কেন্তরস্থলে এই 
সম্মিলনের অধিবেশন হইয়! গেল; কিন্তু বাঙ্গালাদেশ, বাজালী-নমাঁজ 
এবং বঙ্গসাহিত্য এই অনুষ্ঠান হইতে কোন সংবাদ্দ ব! শিক্ষা গ্রহণ 
করিল কি না সঙ্গেছ। 





হু গৃহস্থ ( মাঘ, ১৩১৯) হইতে । 


- .. বিশ্বশক্তি 

বাঙ্গালী কি সাহিত্যচচ্চা করে না? বাঙ্গালার সমাজে কি বিদ্যার 
গৌরব নাই? তাহা হইলে এত দিন ধরিয়া কি শিখিল্লাম ? উত্তর- 
বন্ধের ও সর্ব বঙ্গের এতগুলি সাহিত্য-সম্মিনের অধিবেশন হইয়। কি 
ফল ফলিল? বাঙ্গালাদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, এঁতিহামিক অনুসন্ধান 
কি কম হইয়াছে ব হইতেছে ? বাস্তবিক পক্ষে, ভারতবর্ষের মধ্যে 
বাঙ্গালাদেশেই ত বিদ্যাচচ্চ। ও সাহিত্যান্ুশীলনের কাধ্য সর্ববাপেক্ষা 
বেশী হইয়াছে । মৌলিক সাহিত্য বঙ্গদেশেই অধিক রচিত হইয়াছে । 

তথাপি হিন্দী-সাহিতা সম্মিলনকে আমর! সাদরে গ্রহণ করিতে 
পারিলাম না কেন? আমানের সাহিত্যে ইহার কোন প্রভাব দেখিতে 
পাইব কি? আমাদের কর্মিগণের হৃদয়ে ইহার দ্বার কোন নৃত্তন 
'আকাক্ষার সঞ্চার হইবে কি? এই সাহিত্য-সম্মিলনের সুযোগে আমর 
আমাদের কন্মপ্রণালীর নৃতন কোন দিক দেখিতে পাইব কি? এই 
সকল প্রশ্শই আমাদের মনে উপস্থিত হইয়াছে । 

অবস্তা কয়েকজন বাঙ্গালী-_বঙ্গসমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রধান প্রধান 
সাহিতাসেবী যে হিন্দীদম্মিলনের সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তাহা নহে। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও যে কয়েক জন প্রতিনিধি পাঠান নাই-_তাহাও 
নহে। আফিসী কায়দার কোন ক্রটিই হয় নাই। সৌজন্ত-রক্ষার জন্ত 
যাহা যাহা কর্তব্য, বাঙ্গালীরা ব্যক্তিগত ভাবে অথবা পরিষদের 
“ভেলিগেট” ভাবে তাহ। কথঞ্চিৎ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । 

কিস্ত নিমন্তরণরক্ষার দীয়িত্ব এক-_কর্দে যোগদান আর । একটাতে 
'আফিসের সন্বন্ধ---কাগরজে কলমে লেখার সম্বদ্ধ--ছাপার অক্ষরে নাম 
প্রকাশিত হইবার সম্বন্ধ । অপরটিতে হৃদয়ের সম্বন্ধ, চরিত্রের যোগাযোগ, 
বন্ধুত্বের পরিচয়ঃজাতীয়তাবর্ধনের লক্ষণ--এঁকা-বন্ধনের উপায়। 
শসামাদের দুঃখ এই যে, এখন পধ্যন্ত আমর! কোন কাজেই আস্তরিকতী, 


হিন্নী-সাহিত্য-সশ্মিলন ৩ 


+ চে চি পি পপি পাস ও উস লস সপ পাত পিস পপি ২ সি সরি শাস্টি উদ িসাসি্পাসসিত শন পপ সস সপ 


হাদয়ের আপত্তি, প্রকৃত ব্যাকুলতা, দেশের জন্য মর্মবেদন।, সাহিত্যের 
জন্য বৈরাগা অনুভব করিতে পারি না। কেবল লোক দেখান 
ভ[লবালাই আমাদের হৃদয়ের একমাত্র সম্বল । “লোকে কি বলিবে ?-- 
এই আশঙ্কামই আমর] কর্তব্য পালন করিয়া থাকি । আমাদের চলাফেরা, 
উঠাবলা, বক্তৃত1-আলোচনা, সভানমিতিগঠন, দশের কর্মে যোগদান, 
সকল বিষয়েই জাতীয় চরিত্রের অসারতার পরিচয় পাওয়া যায় । 

য্দি সমাজের প্রকৃত অভাব, অভিযোগ, আদর্শ ও লক্ষ্যের জীবস্ত 
উন হইতে আমাদের কন্মরাশির উদ্ভব হইত, তাহ! হইলে সাহিত্যের 
সঙ্গে জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় জীবন-প্রবাহের সম্বন্ধ ভাল করিয়া বুঝিতে 
পারিতাম। যদি দেশের মাটার সঙ্গে আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
থাকিত, তাহা! হইলে আমাদের কন্মকর্তী ও চিন্তাবীরেরা ভার হবর্যকে 
আরও ভাল করিয়! চিনিতে চেষ্ট। করিতেন। যদি বাস্তবিক তাড়নার 
প্রভাবে সঘাজহিতের আকাজ্ষ। জন্মিত, তাহা হইলে হিন্দুস্থানের' 
জনসাধারণকে আমরা আর এক চোখে দেবিতে শিখিতাম। যদ্ধি 
'দেশভক্তি ধন্মভাবে চিত্তকে আলোড়িত করিত, তাহা হইলে ছাত্র ও 
শিক্ষার্থিবুন্দ, জনসাধারণ এবং প্রকতিপুঞ্ত সমাজের সকল অ্নপ্রত্যঙ্গের 
সহিত জীবন্ত সম্বন্ধে পরিচিত হইতে চেষ্টা ও শিক্ষা করিতে 
পারিত । 

এই হিন্দী-সশ্মিলনকে উপেক্ষ। করিয়! আমাদের ছাত্রগণ দেখাইয়াছে 
''যে, তাহার! দেশকে এখনও চেনে নাই-_চিনিতে শিখে নাই _চিনিতে 
“চেষ্টাও করে না। অভিভাবকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, মাতৃভাবার 
সেব। নিপ্রয়োজন-_পাহিত্যের আলোচনায় কোন লাভ নাই। আর 
নেতৃগণ ত কাটরন্দিলে নির্বাচন এবং কংগ্রেস ও রাষ্ট্রন্তিক নান্দোলন 
'আইমাই ব্যস্ত! ? চি 2 


৪ বিশ্ব-শক্তি 
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কিন্তু বাঙ্গালার ভবিষ্যতের যাহারা আশার স্থল-_-সেই ছাত্রবুন্দের 
এরূপ উৎসাহহীনতা অতীব শোচনীয়। বই পড়), আর পাশ করা 
কিন্বা নামাজদ। লোকের বক্তৃতা শুনাই কি তোমাদের একমাত্র ধর্ম ? 

আমর! দেখিয়া সুখী হইলাম, আমর যে কথা বলিতেছি প্রাক্ণ 
সেইব্সপই কলিকাতার দৈনিক “নায়ক” বলিয়াছেন । আমরা নিঙ্গে 
সাহার উক্তি হইতে কিছু উদ্ধত করিতেছি। তাহাতে অনেক 
ভাবিবার কথা আছে £-_ 

“এই উপলক্ষে একটা সোজ। কথা কহিয়া রাখিব । হিন্দুস্থানের 
সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ রাখিতে হইলে, রাজনীতি, ব্যবসায়নীতি ঝ 
অন্ত কোন নীতির সাহায্য গ্রহণ করিলে কাধ্যসিদ্ধি হইবে না । ভাষা, 
সাহিত্য, ধশ্দ ও সমাজ--এই কয়টার সমন্বয় ঘটাইতে পারিলে, তবে 
আমরা এক হইতে পারিব--এক ভাবে ভাবুক হইয়া, এক মহাঁজাতি 
গড়িয়া তুলিতে পারিব'। আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ হিন্দী ও উর্দ 
জানিতেন, হিন্দুস্থানের সহিত আচার-ব্যবহারগত সামপস্ত রাখিতে চেষ্ট? 
করিতেন। তাই ভারতচন্ত্র, ঈশ্বরগুপ্ত, নিধুবাবু পর্যন্ত বাঙ্গালীর কাব্যে 
ও গানে হিন্দুস্থানের ছাপ পরিস্ফুট ছিল। পরে ইংরেজী শিখিয়া, সাহেব 
সাজিয়া, ভারতবর্ষকে ভুলিয়া, আমরা বাঙ্গালী বাবু একেবারেই 
ইউরোপের প্রেমে ডুবিয়া গেলাম। ফিরিঙী সাজে কালোবরণ 
ঢাকিয়া, ডিজী মারিয়া বড় হইয়। আমরা আমাদের অন্ুচিকীর্যার বাহার 
খুলিলাম। তাই রুঙ্গলাল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আধুনিক 
কবিগণের কাব্)গাখায় কেবল ইউরোপের ছায়াই দেখিতে পাওয়া! যায়, 
ভারতীয় গন্ধ তিলমাত্র নাই। ফলে, বাঙ্গালার সাহিত্য কতকটা কাঁচের 
ঘরে টবে বদান ফুলের মতন হইয়াছে । এখন ঘদি আবার হিন্দুস্থানের 
লহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে হয়, ভাবের আদান-প্রদান করিতে হয, তাহা 
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হইলে আমাদিগকে হিন্দী শিখিতে হইবে । বোধ হয় বাঙ্গালার অনেকে 
জানেন না ষে, বিশাল হিন্দুস্থানের স্থলেখক মাত্রেই বাঙ্গালা ভাষা! 
জানেন, বুঝেন এবং নিয়মিত বাঙ্গাল! পুস্তক সকল পাঠ করিয়া থাকেন। 
সতরা* শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আর হিন্দুস্থানের কাছে আত্মপরিচয় দিতে 
হইবে না। পরস্ধ হিন্দুস্থানের পরিচয় বাঙ্গালীকে লইতেই হইবে । 
সে পরিচয় লইতে হইলে বাঙ্গালীকে হিন্দী শিখিতে হইবে; হিন্দী- 
সাহিতাসেবীদিগের সহিত এক ভাবের ভাবুক হইতে হইবে । তোমরা 
ফরাসী জন্মণ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা শিখিতে কষ্টবোধ কর না, 
ভারতের হিন্দী, উদ্দিং মারাঠী, গুজরাটি শিখিতে সক্কোচ বোধ করিবে 
কেন? জ্ঞানে, গুণে, পাণ্ডিত্যে যদি ভারতের শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার 
করিয়। থাকিতে চাও, তবে ভারতের নবীন ভাব-তরঙ্গের উপর ভাসিতে 
শিক্ষা কর। সত্য বলিতে হইলে, বলা প্রয়োজন যে, মনীষার প্রভাবে 
এখনও বাঙ্গাল! প্রধান স্থান অধিকার করিয়া! আছে । বাঙ্গালার আচার্য 
জগদীশ, প্রফুললচন্ত্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ-প্রমুখ পণ্ডিতগণ ভারতে 
অপরাজেয় হইয়া আছেন । এখনও কি বাঙ্গালীর আত্মবোধ হইবে না? 
এখনও কি সাহিতা-পরিষদদ প্রাদেশিকতা পরিত্যাগ করিয়। আধ্যাবর্তের 
ভাঁবে বিভোর হইবেন না? 

হিন্দী-সাহিত্য-সক্মিলনের বিরাট সভা-ক্ষেত্রে উপস্থিভ থাকিয়া 
আমাদের মনে এই ভাবটাই জাগিয়া উঠিগ্লাছিল। বাঙ্গালার ও 
হিন্দুস্থানের মনীধিগণকে দেখিয়া সাঁধ হইয়াছিল, উভয়পক্ষের ঘনিষ্ট. 
পরিচয় হয় না কি? উভয় পক্ষে ভাবের আদান-প্রদান চলে নাকি? 
গোটা ভারতকে এক করিতে চাও, বচনে ত খুব লক্বাই চৌড়াই কর; 
কিন্তু কিসে কি হইতে পারে সে ভাবন! ত ভাব না, সে সাধন। ত কর 
না আমাদের ছুঃখই এ জন্ত |”. * 





বাঙ্গালার স্থাস্তা 


বাঙ্গালাদেশে নানা অনুষ্ঠানের স্থত্রপাত হইয়াছে । পল্লীতে, সহরে, 
মফঃম্বলে, কলিকাতায় বছস্থানে বিচিত্র কম্্বকেন্দ্র গঠিত হইয়াছে । এই 
মমুয় বর্ষের একটা সাধারণ প্রতিবন্ধক অনেকেই লক্ষ ঝরিয়। 
থাঁকিবেন। সেটা দেশের স্বাস্থ্ের অবনতি । ধাহারা কাজে 
নামিয়াছেন, তাহারা বিশেষরূপে বঙ্গদেশের এই অস্বাস্থ্যকর বিষয় মর্মে 
মর্খে অবগত আছেন । আমাদের কম্ষিগণের উত্নাহ, সাহস, নির্ভীকতা 
ও একাগ্রতা স্বাস্থাহানির আশঙ্কায় যথেষ্ট কমিয়া যাইতেছে । যতগুলি 
কারণে আমাদের চেষ্টাপমৃহ কিছু কিছু বিফল হইতেছে, তাহার মধ্যে 
জলবায়ুর প্রতিযোগিতা প্রধান বলিলেও বোধ হয় অতুযুক্তি হইবে ন!। 

স্থতরাং আমাদের সমাজে এখন যেমন বিদ্যাপ্রচারকণ শিল্পগ্রচারক, 
রাষ্ট্রনীতি প্রচারকের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে সেইরূপ স্বাস্থ্যের উন্নতি- 
বিধানকরী পধ্যটক চিকিৎসকের আবশ্যকতা দিন দিন বুঝিতে 
পারিতেছি। পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ নিশ্বাংর্থ ব্রত গ্রহণ করিবার জন্তু 
চিকিৎমকগণের কশ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্টক। তাহ! হইলে' 
অনেক সদন্ুষ্ঠানের উদযাপন হইতে পারিবে-__বিদ্যালয়গৃহে আশার 
লঞ্চার হইবে--পল্লীবাসীর হৃদয়ে নির্ভীকতা আসিবে--শিল্পকারখানার 
কুলী-মজুরের চিত্ত হইতে অবসাদ দৃরীভূত হইবে। ন্বদেশসেবকগণ 
সমাজ-হিতের এই দিকট! পরিপূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হউন--চিকিৎসা- 
বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দেশের স্থাস্থ্যোক্পতির জন্য অনন্যকর্্মারূপে জীবন 
উৎসর্গ করুন। সকল বিষয়েই উন্নতির গতি ভ্রত হইতে থাকিবে। 


বাঙ্গালার শ্বাস্থ্য রণ 


ওগো কো এসো নিস পিন সস কু জ্বি 


আমর! এই উপলক্ষ্যে একখানি পুম্ভিকার উল্লেখ করিতেছি । তাহা 
আমাদের আপামর জনলাধারণের অবশ্তপাঠ্য। আর ধাহার! লেখাপড়া 
করিতে জানেন না, তীাহাদিগকেও এই পুস্তিকার সারমর্ম শুনান অবশ্ঠ 
কর্তব্য । পৌষ মাসের "স্বাস্থা-সমাচার” পত্রিকায় বজদেশের জলের 
বিষয় অতি সহজ ও সরল ভাষায় অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে । 
কয়েকটি প্রবন্ধের নাম উল্লেখিত হইল--জলের সহিত শরীরের সম্বন্ধ, 
বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পানীয় জলের অবস্থা, কতপ্রকারে মনুষ্ 
কর্তক জল দৃধিত হয়, জলবিশোধন, দূধিতজল সম্বন্ধে কি প্রকারে 
সাধারণকে শিক্ষ1 দিতে হইবে, পানীয় জলের ব্যবহার ইত্যাদি । 

আমরা ইচ্ছা করি, এইরূপ পুস্তিকা আমাদের ধনিসমাজ কর্তৃক 
বিনামূল্যে পল্লীতে পল্লীতে বিতরিত হউক। সমাজসেবকগণ ইহাতে 
সন্নিবিষ্ট কাজের কথাগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করুন। 
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এবার নবগঠিত বিহার ও উড়িস্তা। প্রদেশের রাজধানী__মগধ 
সাম্রাজ্যের পাটলিপুত্র__ আধুনিক বাঁকিপুর নগরে ভারতের জাতীয় 
মহাসশ্মিলন__-কংগ্রেসের অধিবেশন হ্ইয়াছিল। কংগ্রেস এইবূপে একে 
একে সাভাইস বৎসর কর্শ করিলেন। আমাদের মনে অনেক কথা 
উঠিয়্াছে--কংগ্রেসের সার্থকতা, কন্ধপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে আমর! 
সময়ে সময়ে আলোচন। করিব । 

এবারকার সন্মিলনে কোন প্রর্দেশ হইতেই বেশী প্রতিনিধি আসেন 
নাই । সর্ধবসমেত দুইশতেরও কম ডেলিগেট সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
বিগত বর্ষে কলিকাতার অধিবেশনে পাঁচ শতেরও কম সভা আসিয়া 
ছিলেন। কিছুকাল হইতে কংগ্রেসের প্রধান প্রধান ধুরদ্ধরের। কংগ্রেসের 
প্রতি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধার হ্রাস লক্ষ্য করিয়া! আমিতেছেন। এবার 
তাহাদের অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের ভয় হইয়াছে, 
আর দুই এক বংসরের মধ্যেই বা কংগ্রেস পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন! কংগ্রেসের 
তিরোভাব হইলে, আর কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তোলা আবশ্বক কি না, 
সেই বিষয়ে ছোটখাট পরামর্শ-সম্মিলনও হইয়। গিয়াছে । ইহ বান্তবরিকই 
শোচনীয় কথা । কংগ্রেসকে রক্ষা করা নিতান্তই প্রয়োজন । ধাহারা 
কিছুকাল হইতে বিরক্ত হইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে তাহারা 
আবার যোগদান ককুন এবং নূতন জীবন অর্পণ করিবার জন্য সচেষ্ট 
হউন । এই প্রতিষ্ঠানটি তিন দিনের গল্পগুনবের স্থান বটে, কিন্তু ইহাকে 
একেবারে অগ্রাহ্থ করা উচিত নছে। 
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এবারকাঁর কংগ্রেস সম্বন্ধে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। 
প্রথমতঃ, বিহার প্রদেশবাসিগণ একট। বিশেষ উদ্দীপন! লাভ করিলেন । 
বিহারীর| যথাসম্ভব বিহার প্রদেশবাসী বাঙ্গালীর সাহায্যনির্পেক্ষ হইয়। 
সকল কন্ম করিয়াছিলেন । তাহাদের সুবন্দোবস্তে, স্থচারু কম্ম- 
পরিগালনায় সকল ডেলিগেটই সন্ত হইয়া ফিরিয়! আসিয়াছেন সন্দেহ 
নাই। সকল বিষয়েই তাহারা কর্ম-কুশলতা, পারিপাট্য এবং শৃঙ্খলা 
বিধান-ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । বিহার প্রদেশের বহুনংখাযক 
লোকই দর্শকভাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন । শিক্ষিত, অশিক্ষিত, 
অন্ধশিক্ষিত, এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বছুলোকের সমাগম হইয়াছিল । 
বিহারী মহিলাসমাজেও সাড়। পড়িয়াছিল; অনেক ভর্্রুমহিল। 
গ্রেসের কাধ্য-পরিচালনা দেখিয়াছিলেন। স্থতরাং বিহারপ্রদেশে 
রাষ্টনৈতিক আন্দোলনের বীজ ভালভাবে উপ্ত হইল, বিবেচনা! কর! 
যাইতে পারে। এই স্থযোগে যে নৃতন শক্তিপুঞ্জের স্থষ্টি, হইল, বিহারের 
জন্-নায়কগণ তাহার সদ্ববহার করিতে পারিলে অল্পকালের মধ্যে বিহার- 
প্রদেশ ভারতবর্ষের একটি স্থপটু কর্ধক্ষম অঙ্গে পরিণত হুইতে পারিবে । 
গ্রেসের এই অধিবেশন বিহারপ্রদেশের জাতীয় জীবনে একটি 
স্মর্ধীয় ঘটন1। বিহারিগণের রাজনৈতিক শিক্ষা, তাহাদের ভবিস্তৎ 
জীবনগঠন ইহার দ্বারা যথেষ্ট সাধিত হইবে, আশা! কবি । বিহারবানিগণ 
এক্সন্ত যে অর্থব্যয় ও ত্যাগম্বীকার করিলেন, তাহা ব্যর্থ হইবে ন। 
সমগ্র ভারতের বিশাল কর্দক্ষেত্রে স্থান পাইবার জন্য যে সাধন! আবশ্তক, 
এই স্বথত্যাগের বার! তাহার স্থত্রপাত হইল। 
দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসের আহ্বানকারিগণের সভাপতি শ্রীযুক্ত যৌলবি 
ম্ঞ্জউল হক মহোদয় একটি সুচিস্তিত বক্তৃত। পাঠ করিয়াছিলেন $ 
'াহাতে মুদলমানগণের প্রতি হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইবার অনেক 








১৯ বিশ্ব-শক্তি 
উপদেশ আছে। তিনি বণিয়াছেন যে, অনেক কারণে গত কয়েক 
বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার 
বিশ্বাস হিন্দু ও মুসলমানের মিলন অবশ্স্তাবী। এই বক্তৃতায় অনেক 
প্রয়োজনীয় কথা আছে । হিন্দু ও মুসলমানের ইহা! পাঠ করা কর্তব্য । 

তৃতীয়তঃ, দক্ষিণ আফিকার ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে ভারতবাপীর 
অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফিকায় যাইরা নিজ চোখে যাহা দেখিয়। 
আসিয়াছেন, সেই সমুদয় অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেন। তীহার 
বক্তৃতা ইংরাজী ভাষার হইয়াছিল, এজন্য ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ শ্রোতৃ- 
মণ্ডলী উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীর শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারেন 
নাই। তীহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য শ্রীযুক্ত মনমোহন 
মালবীয় এবং শ্রীযুক্ত লাজপত রায় মহোৌদয়গণ যথাক্রমে হিন্দি ও উর্দদ, 
ভাষায় গোখ্ুলে মহাশয়ের বন্তৃতার সার মম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীরা যে অমানুষিক অত্যাচার সহ করিতেছেন, 
ভাহার হৃদয়-বিদারক কাহিনী . প্রদীপ্ত ভাষায় যখন বিবৃত হইতেছিল, 
তখন সমবেত শ্রোতার দুঃখে অধীর হইয়। পড়িয়াছিলেন। এই সমুদয় 
বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে কর্তব্য-নির্ণয়, সমাজ-সেবা, কংগ্রেসের 
প্রয়োজনীয়ত! প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইয়াছে, বলিতে হইবে ) 
অন্ত কোন ফল ন! হইলেও কেবল এই জন্থই এবারকার কংগ্রেসের 
অধিবেশন সার্থক হইয়াছে। 

চতুর্থতঃ এবারকার কংগ্রেসে বাঙ্গালীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে 
পারেন নাই । “ছাই ফেল্তে ভাঙ্গ! কুলার” ব্যবহার অত্যধিক হইয়া 
ছিল। সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর বুদ্ধ স্ুরেন্দ্রনাথ বজভাষা-ভাষীর ও 
বঙ্গদেশের মুখ রক্ষা! করিয়াছিলেন । এক! স্ুরেন্দ্রনাথকে লইয়া বাঙ্গালী 
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পি পিউ সি পি টি স্পর্শ ই ৬ স্পা 


আর কতদিম বড়াই করিবে? রাজনৈতিক কম্মক্ষেত্রে, কংগ্রেসের 
আসরে, ভারতীয় ভীবনপ্রবাহের মধ্যে বাঙ্গালী যে ক্রমশঃ নিম্ন স্থানে 
আমিয়। পড়িতেছে-_বক্তারা, ধুরদ্ধরেরা, কাউন্সিলের মেম্বরগণ, রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনকারিগণ তাহা! কি বুঝিতেছেন না? ভারতীয়, 
বা্রগঠনব্যাপারে বাঙ্গালীর দান কি ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসিবে? 
পঞ্চমতঃ, এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশনে সঙ্গীতাদির কোন ব্যবস্থা! 
ছিল লা। হিন্দীভাষাভাষিগণের পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা। হিন্বী- 
সাহিত্যে কি জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয় না? আমরা ইহা বশ্থাস করিতে 
পারিব না। অধিকস্ব, বিহারে বহু বাঙ্গালীর বাস, বাঙ্গালা গানই বা! 
স্ীত হইল না কেন? বাঙ্গালী ভারতব্ধকে যত জিনিষ দান করিয়াছে, 
তাহার মধ্যে জাতীয় সঙ্গীত একট। প্রধান সামগ্রী । বাঙ্গালীর জাতীয় 
সঙ্গীত ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে আদৃত হইয়া আসিতেছে । 
বাঙালীর “বন্দে মাতরং, সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছে । বাঁকিপুরের 
কংগ্রেসেও অনেকবার “বন্দে মাতরং” ধ্বনি সভামগ্ডপকে মুখরিত 
করিয়াছিল । তথাপি তিন দিনের মধ্যে একবারও কি হিন্দী, কি 
বাঙ্গাল। কোন সঙ্গীতের ব্যবস্থা না করিয়। অনুষ্ঠাতীর1 একটা প্রধান 
অঙহানি ঘটাইয়াছেন। বিহারপ্রদেশের হ্বাতগ্া আমরা আকাজ্ষা করি, 
আমর! বিহারীগণকে একটি স্থদক্ষ জাতিতে পরিণত হইয়া উঠিতে দেখিতে 
ইচ্ছা করি-_স্থরাং তীহাদের সঙ্ধীর্ণ প্রাদেশিক নীতির আমরা সম্পূর্ণ 
পক্ষপাতী । কিন্তু তাহ। বলিয়! তাহার! উদারতা, কৃতজ্ঞতা, চরিজের মহত্ব, 
সৌন্দর্ধ্যবোধ এবং বিশাল জাতীয় জীবনের উপযোগী প্রশস্ত হদস়বত্তা 
ত্যাগ করিবেন--এক্সপ ইচ্ছা করি ন। অনেক বিষয়ে বিহারপ্রদেশবাসী 
বাঙ্গালীর সাহচধ্য ও সহযোগিত। গ্রহণ করা বিহারীগণের কর্তব্য ছিল । 


পিজি ভাশার যাডে 


ঢাকায় সাহিত্য-পরিষৎ 


আমাদের মনে হয়, সমাজের শক্তি কোন এক স্থানে কেন্দ্রীভূত 
করিবার সময় এখনও আপে নাই । বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠানগুলিকে 
এঁক্যস্থত্রে গ্রথিত করিবার ইহা সময় নয়। এখন নানা ভাবে নানা 
ক্ষেত্রে শক্তি-বিকীরণের যুগ। কোনও এক কর্মকেন্দ্রকে বিশেষ 
প্রভাপশালী দেখিয়া আমর! উৎসাহিত হই না। আমরা সমাজের 
বিচিত্র কম্মকেন্ট্রের মধ্যে ন্যনাধিক পরিমাণে জাতীয় জীবনের উৎস 
দেখিতে চাই। এজন্ত আমর! সকল বিষয়ে বৈচিত্রা, পার্থক্য ও 
স্বাতস্ক্রের পক্ষপাতী । 

সম্প্রতি ঢাকা নগরীতে একটি সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
সর্বাস্তঃকরণে আমরা এই সমিতির মঙ্গল কামন। করি। রঙ্গপুরের 
সাহিত্য-পরিষত, রাজনাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, মালদহের জাতীয়- 
শিক্ষাসমিতি বাঙ্গালাসাহিত্যের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া ইতিমধ্যেই 
উাহাদের হ্বাতন্ত্য ও পৃথক অস্তিত্বের সার্থকত। প্রমাণিত করিয়াছেন। 
ঢাকার পরিষৎ হইতেও আমরা এইবূপ ফল আশ! করিতেছি । আমাদের 
বিশ্বাস__ব্যক্তিত্ববিকাশের স্থযোগ পাইয়া অনেকে মাথা ভুলিতে 
পারিবেন। চরিত্র-গঠন ও যশোলাভের সবিধা সুবিস্তৃত দেখি অনেকে 
বিলাস ত্যাগ করিবেন, অনেকে দাত! হইবেন, অনেকে নংপাহিতোর 
আলোচনায় মনোনিবেশ করিবেন। অচিরেই পূর্ববঙ্গ সাহিত্যের ভিতর 
দিয়! জাতীয় জাগরণের লক্ষণগুলি দেখ! দিবে। 


ঢাকায় সাহিত্য-পরিষৎ ১৩, 
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আমর! ঢাক1-সাহিত্য-পরিষৎকে একটা কাধ্য করিতে বলি। রঙ্গপুর- 
সাহিত্য-পরিষৎ প্রতি বৎসর উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান- 
করিয়া সেই প্রান্তের অধিবাপিবুন্দের মধ্যে সাহিত্যবিষয়ক গৎসুক্য ও 
অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগাইয়াছেন। দেশের ইতিবৃন্ত, পলীকাহিনী,, 
প্রবাদ প্রভৃতি বিষয়ে আপামর জনসাধারণের শিক্ষা হইতেছে । 
পূর্বববঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া ঢাঁকা-সাহিত্য-পরিধৎ এই কার্যে প্রবৃত্ত হইতে 
পারেন। তাহা হইলে অনেক নৃতন কথা, নৃতন দৃশ্ত, নৃতন কন্মী, নৃতন 
কবি বাঙ্গালার চিস্তা-ক্ষেত্রে স্থান পাইবে । ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে 
অবিলম্বে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য 
মনে করি। 


দক্ষিণ আফিকায় ভারতবাসী 


আমরা গৃহস্থ; পাঁচজন আত্ীয়-স্বঙগন প্রতিপালন কর আমাদের 
ধন; পাড়া-প্রতিবাসীর দুঃখে আমাদিগকে দুঃখী হইতে হয়, স্থখে 
আমাদিগকে স্থুখী হইতে হয় । ছুই চারি জন পরের কথা না ভাবিয়া 
আমরা দিন কাটাইতে পারি ন|। 

আজকাল রেলগাড়ী ও কলের জাহাজ হ্ইয়াছে। আমাদের 
আত্মীয়-ন্য প্রন, বদ্ধু-বাদ্ধব, পরিচিত লোক দুরবিদেশে যাইয়া থাকেন। 
তাহাদের সংবাদ গ্রহণ কর! আমাদের গৃইস্থালীর ধশ্মের মধ্যে পরিগণিত । 
তাহাদের সঙ্গে কুটুণ্থিত। না রাখিতে পারিলে লোক-সমাজে আমাদের 
মুখ দেখান কঠিন। গৃহস্থের পক্ষে, হিন্দুর পক্ষে ইহ অপেক্ষ নিন্দাজনক 
আর কিছুই হইতে পারে ন1। 

ভারত-বাসিগণ পুর্ব কালে বছ দুরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেন। 
সেই সকল স্থানে তাহাদের দেবালয় নিশ্মিত হইভ, আচাধ্য-কৃল 
প্রতিষ্ঠিত হইত, অট্টালিকা নিশ্মিত হইত। অধ্যাপক রাধাকুমুদ প্রমাণ 
করিম়্াছেন--এইরূপে চীনে, জাপানে, যবছীপে, দক্ষিণ-আফ্রিকায়, 
মানডাগাস্কারদ্বীপে হিন্দুপজী, হিন্দুটোল।, হিম্দুনগর, হিন্দুরাজ্য প্রতিঠি ত 
হইত। সে অনেক দিনের কথা। 

আজকালও আমর! ভারতবর্ষের বাহিরে যাই, বিদেশে গিয়া! বাস 
করি। কিন্তু এখনকার দৃশ্--আমাদের বিদেশবাসী বন্ধুগণের অবস্থা 
বর এক রকমের । “তে হি নো দিবস গতাঃ 1৮ " 
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আধুনিক কালে ভাবতীয় হিন্দু ও মুসলমান দক্ষিণআফ্রিকায় কি 
ভাবে দিন কাটাইতেছেন, এবার তাহারই একটি চিত্র প্ররত্ত হইডেছে। 
তাহারা আমাদেরই নিজের লোক। আমাদেরই ভাষায় কথ। কহেন। 
আমাদের ধ্ধেই তাহাদেরও সাস্বনা লাভ হয়। আমাদের আদর্শে ই 
তাহারা জীবন গঠন করেন। সুতরাং তাহারা ভারতবর্ষের বাহিরে 
থাকিয়া একটি বৃহত্তর ভারতবর্ষের সহি করিয়াছেন। 

আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার যে অংশের কথ! বলিতেছি, তাহা ইংরেজ- 
জাতির রাজ্য-ভুক্ত ৷ স্ৃতরাং ভারতবর্ষের ম্যায় আফ্রিকার সে অংশটুকু 
ব্রিটিশ-সাআ্াজ্যের একটি ভাগ মাজ। এই রাজ্যের মধ্যে অধিকাংশ 
লোকই আদিম আফ্রিকাবাসী। এই আদিম সমাজের মধ্যে দুইটি নৃতন 
জাতি যাইয়া বাদ করিতেছে। প্রথমতঃ ভিন্ন ইউরোপীয় জাতি-নযুহ ॥ 
তাহাদের লোকসংখ্যা ১২॥০ লক্ষ মাত্র । ছিতীয়তঃ ভারতবর্ষের লোক, 
তাহাদের সংখ্য। ১॥০ লক্ষ মাত্র । 

আমাদের দেশের লোকেরা কি জন্য সেখানে গিয়াছেন? সেখানে 
তাহারা কি করিয়া খান? প্রায় অধিকাংশ লোকই সেখানকার ইউরোপরস্থ 
ব্যবসায়িগণের কুলী ও মঙ্ছুর ভাবে গিয়াছেন। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার, 
পূর্ব্ব তাহাদিগকে মহাজনগণের সহিত আইন-অন্থসারে একটি চুক্তি 
করিতে হইয়াছিল । . সেই চুক্তির মর্ম শেষ হইয়া যাইবার পরও তাহার! 
সেখানে বান করিতেছেন, ক্রমশঃ তাহাদের সস্তান-সম্ততিগণের নংখ্যা 
বাড়িয়া আলিয়াছে। এই দাসখতে লেখা কুলী-মঙ্কুর ছাড়া আর এক 
শ্রেণীর ভারতবাসী সেখানে আছেন। তাহারা ব্যবসায়হিলাবে আ্বাধীন, 
কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব. কম এব লামর্থযও অতি অল্প। ভাহার! 
সামান্ত রকমের ফেরিওয়ালার কান ক্রিক আীবিক। অর্জন করেন। 
কাহারও কাহারও ছোটিখাটি ব্যবসাও অরিছ। আর কিছু, লোক 


১৬ বিশ্ব-শক্তি 


গৃহস্থের ঘরে তৃত্যের বগ্ম করে । সুতরাং আমাদের দেশে যাহাদ্দিগকে 
শিক্ষিত ও ম্ধ্যবিত্-শ্রেণীর লোক বলা যায়, দেই শ্রেণীর লোক সেখানে 
নাই বলিলেই চলে। 
আমাদের এই আত্মীয়দিগের জন্ত আমরা বিশেষ কিছু করিয়াছি মনে 
হয় না। আমাদের ধর্শ-প্রচারকেরা ইহাদের মধ্যে ধর্শের আলোক- 
(বিস্তারের চেষ্ট! করিতেছেন-_এরপ শুনা যায় না। ইহাদের মধ্যে বাঁস 
করিয়। আমাদের সমাজ-সেরকেরা বিদ্যা দাঁন করিবার জন্য প্রস্তুত 
হইতেছেন--সে সংবাঁদও পাই না। আমাদের মধ্যে ধাহারা পরোপকার- 
ব্রত গ্রহণ করিতেছেন, তাহারা এই বৃহত্তর ভারতবর্ষের অধিবাসিবুন্দের 
ছুংখ-দারিক্র্য নিবারণের আয়োজন করিতেছেন-_ভাহাও কখন জানি ন1। 
বিশেষ পরিতাপের বিষয় বটে। অতিছুঃখের সহিতই বলিতে হয় যে, 
আমরা ইহাদের কোন সংবাদই রাখি না। ইহারা যে আমাদেরই সমাজের 
অঙ্গ, সে কথ! ভূলিয়া গিয়াছি । 
সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের জন-নায়ক গোঁখলে মভাশয় দক্ষিণ আফ্রিক1 ভ্রমণ 
করিয়া! আমাদের ম্বধশ্মিগণের, শ্বজাতীয়দিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া 
আসিরাছেন। তাহার ভরমণ-কাহিনী হইতেই আমরা তীহাদের সম্বন্ধে 
প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিলাম--এ কথা! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে । 
ইহার পূর্বে আমরা তীহাদিগের অভাব বুঝিবার কোন চেষ্টাই করি নাই। 
তাহাদের অভাব কি কি? কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তাহাদিগকে সাহাধ্য 
করিতে হইবে ? সকল কথা লিখিতে গেলে একটা! প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া 
পড়িবে। এপ গ্রস্থ বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভারুত- 
ঘর্ষের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হওয়া! আবশ্যক । তাহাতে লেখকগণের 
পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না। আমাদের দেশে যাহার! রহিয়াছেন, তাষ্টাদের 
চোখ ফুটাইবার পক্ষে যঞ্চে সাহায্য হইবে। 
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যাহা হউক, এবার আমরা তাহাদের দুর্দশার একটা যৎ্সামান্ত 
পরিচয় দিতেছি । তাঁহারা আকাশের চাদ ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন 
না। তাহাদের দংগ্রাম--সামান্ত ভাবে মানুষের মত জীবন ধারণ 
করিবার জন্ত । অনুষ্যপদবাচ্য হইয়া_-গো-মেষ হইতে পৃথক অস্তিত্বের 
পরিচয় দিয়া তাহার। বাচিতে চাহেন, আর কিছু চাহেন না। বড় বড় 
চাকুরী, সম্মানস্থচক উপাধি বা উচ্চ অঙ্গের রাজনৈতিক অধিকার পাইবাঁর 
জন্য তাহার! লালায়িত নহেন। নিম্নের তালিকা হইতে বুঝিতে পার! 
যাইবে তাহার! কি অমানুষিক কষ্ট ভোগ করিতেছেন--তাহাদের জন্য 
আমাদিগকে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে । 

(১) ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালাদিগকে লাইসেন্স লইতে হয়! এই 
অধিকার প্রতি বৎসর নৃতন করিয়া! গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং কোন লোকের 
অন্নসংস্থান এক বৎসরের বেশী স্থনিশ্চিত থাকিতে পারে না । পর বত্নর 
পুরাতন ব্যবসায় বা কাজকম্ম চালাইবার অধিকার নৃতন ভাবে দেওয়ঃ$ ন1 
হইতেও পারে । অনেক স্থলেই দেওয়া হয় না। যে সকল কম্মচারী এই 
অধিকার প্রদানের জন্য দায়ী, তীহার! প্রায় সকলেই প্রতিঘন্ী ইউরোপীয় 
ব্যবসারিগণের পরিচিত প্রিয়জন । কাজেই প্রতিযোগিতার ভয়ে অনেক 
সময়ে ব্যবসায়ের অধিকার ভারতীয় লোকেরা পা'ন না। 

(২) যেখানে ফ্লোণার খনি বাহির হইবার সম্ভাবনা! আছে, সেখানে 
ভারতবাসীদদিগের সহরের মধ্যে বাস করিবার অধিকার নাই। সেই 
জনপদের মধ্যে নির্দিই স্থান আছে, তাহার মধ্যে সকলকে থাকিতে হয়। 
নুতরাৎ ব্যবলায় এবং কাজকম্ম করিবার অধিকার পাইলেও সেই 
সকল অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ ঘটে না । সোপার খনি যতই 
বাড়িয়া যাইতেছে, ততই আমাদের দেশীয় লোকদিগের দুরবস্থা শোচনীয় 
হইতে চলিয়াছে 1 

২ 
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(৩) কোন কোন প্রদেশে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের! জযি-জম। 
করিতে পান না। স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইবার ভারতবাপিগণের 
কোন অপ্বিকার নাই । 

(৪) লো-পড়া শিখিবার কোন ব্যবস্থা নাই। কয়েকটি 
ৃষ্টপ্রচীরক-সমিতির সাহায্যে কতিপয় প্রাথমিক পাঠশাল। পরিচালিত 
হইতেছে মান্জ । সমগ্র দক্ষিণ আফিকার মধ্যে কোনব্দপ শিক্ষালাভের 
'কিছুমাত্জ আয়োজন নাই । 

(৫) ধাহারা আইন অনুসারে দাস-খত লিখিয়া দক্ষিণ আফিকায় 
গিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকের কন্দধব শেষ হুইয়া আনিয়াছে। তাহার 
পর ধাহারা সেখানে বান করিতেছেন, তাহাদিগকে এবং তাহাদের সম্তান- 
সম্ততিগণকে জন প্রতি বাৎসরিক ৪৫. টাক! খাজন। দিতে হয় । যোল 
বৎসরের বেশী পুরুষমাত্রেই, এবং তের বৎসরের বেশী শ্রীলোকমাত্রেই 
এই কর দিতে বাধ্য। যিনি না দিতে পারিবেন-_স্ত্রীলোকই হউন বা 
পুরুষই হউন-_ভীহাকেই সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে । মনে 
ক্রুন-__একটি পরিবারে পিতা-মাতা আর ছুইটি কন্তা সর্বমমেত চাবিজন 
পোক আছেন। এক কন্তার বয়স তের বৎসর, অপরটির বয়স পনের 
বৎসর । দক্ষিণ আফিকায় কেবল মাত্র বাস করিবার জন্তই তাহাদিগকে 
বৎসরে ১৮৯২ টাকা দিতে হইবে। সমস্ত পরিবার, মিলিত হইয়া মাসিক 
৩০. টাকার বেশী রোক্রগার করিতে পারেন ন।। অতএব তাহাদের 
বাধিক আয় ৩৬০. টাকা। তন্সধ্যে কেবল নেই দেশে থাকবার ভাড়াই 
১৮৯ টাকা । এই অবস্থায় পড়িলে আমাদের দেশে যাহারা আছেন 
 স্তীহার! কিরূপে জীবন যাপন করিবেন, আর বুঝাইতে হইবে ফি? 
ডুবি, বাটপাড়ি, বেশ্যাবৃত্তি সমাজে স্থায়ী ঘর করিয়া! বসিবে--তাহাও 
ক্কনিশ্চিত। অভাবে তু হ্বভাব নষ্ট হইবেই। ভারতবাসীর কলক্ক__ 
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হিন্দুমুসলমানের ধন্মনাখ, চরিত্র-হানি-__এই সকল নৈতিক অবনতির জন্ত 
মুখ্যত সেই ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণই দায়ী। কারণ তাহাদের সেবা 
করিবার জন্যই এদেশ হইতে লোক লইয়। যাওয়া হইয়াছিল। তাহাদের 
কন্ম শেষ করিয়। এই সকল লোককে সেখানে থাকিতে হইতেছে এবং 
সেখানে থাকিবার জগ্তই এই সমুদয় অনর্থ ঘটিতেছে। রি 

(৬) দক্ষিণ আফিকায় প্রবেশ-লাভের নিয়ম। নৃতন কোন 
ভারতবাসী কয়েক প্রদেশে প্রবেশ করিতেই পান না । আর কয়েকটি 
প্রদেশে প্রবেশের অধিকার আছে বটে, কিন্তু বহু কষ্টে। কোন একটি 
ইউরোপীয় ভাষায় পরীক্ষা দিতে হয়। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
ন। পারিলে প্রবেশ-নিষেধ--'পন্্রপাঠ বিদায় । 

(৭) ধাহার! বহুকাল হইতে দক্ষিণ আফিকায় বাস করিতেছেন, 
তাহারা যদি কখনও মাতৃভূমি ভারতবর্ষে আত্মীয়-হ্বজমগণের সঙ্গে দেখা 
করিতে আসেন, তাহাদের এক কঠিন আইন মানিয়া চলিতে হয়। 
তাহাকে অন্থমতি লইতে হুইবে। তাহাতে কত দিনের মধ্যে ফিরিবেন 
সে কথা ভাল করিয়! লেখা থাকিবে । ফিরিয়া আসিবার সময়ে দ্বিন-ক্ষণ 
মিলাইয়৷ লওয়৷ হইবে । এক আধঘণ্ট1 দেরী হইলে সেই সার্টিফিকেট 
পচিয়া যাইবে । তিনি আর দক্ষিণ আফ্িকায় প্রবেশ করিতে পারিবেন 
না। তাহার স্ত্রী-পুত্র, ব্যবসায়, কাজকর্শ ত্যাগ করিয়া তাহাকে 
ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতে হইবে । এইরূপে কত লোকের যে সর্বনাশ 
হইতেছে তাহার হিসাব নাই। একটি টানতে *পষ্ট তাবে বুঝা বাইবে। 
এক ব্যক্তি এক বৎসরের 'পাশ' লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার 
অনুপস্থিতি কালে তাহার স্ত্রী সমস্ত কাজকন্্ম দেখিতেন। নির্ধিষ্ট 
সময়ের তিন দিন পূর্বের দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া শৌছিবার হিসাব: 
করিয়। তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। কিন্তু হঠাৎ ঝাড় হওয়ায় আহা, 
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তি শি পাস সি শিপ ই সি সি ৯ হি স্পা মলি স্পা পি কি স্িাস্্লী 


আমিতে একদিন দেরী হইল। তিনি আফ্রিকায় প্রবেশ করিতে 
পারিলেন না_ স্বদেশে ফিরিতে বাধ্য হইলেন! 

৮৮) এতদ্যতীত, ভাঁরতবাসিগণ বহুবিধ সামাজিক অস্ুবিধ! 
ভোগ করিয়! থাকেন, তাঁহারা ট্রামে চড়িতে পান না, রাস্তার ফুটপাথে 
“চলিতে পান না, ইত্যাদি 
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সম্প্রতি কলিকাতায় আধ্যসমাজের একটি স্বাথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
বাঙ্কালাব্বেশে তাহার! কর্মক্ষেত্র ব্য করিতে চাহেন। নিয়রিখিত, 
উদ্দেশ্য গুলি তাহার! এখানে কাধ্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন ১ 
(১) হিন্দুপাহিত্য-প্রচার (২) উচ্চশিক্ষিতসমাজে নাগরী-অক্ষর-প্রচলন, 
(৩) হিন্দীভাষা-প্রবর্তন, (৪) নিম্বশ্রেণীর উত্তোলন ও শ্তদ্ধীকরণ। 
ইহার! বৈদিক যুগের জপ-হোমাদদির অনুষ্ঠান করিয়া খাকেস, এবং বৈদিক 
যুগের পরবর্তী হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠান, জাতিভেদ, মৃত্তিপূজা 
প্রভৃতির বিরোধী । তথাপি উভয় পক্ষের 'মধ্যে উদারতা ও সরলতা! 
থাকিলে হিন্দুগণ আধ্যসমাজকে সহযোগিরূপে গ্রহণ করিতে-পারেন। 
আঁশ! করি, বঙ্গদেশে আধ্যসমার্জের সঙ্গে লনাতন হিন্দুসমাঁজের সৌহার্দ্য 
থাকিবে, এবং ইহাদিগের সন্ধে এক যোগে বাঙ্গালীর! অনেক বিষয়ে কর্ম 
করিতে পারিবেন। ' 

আর্ধ্যসমাজ পঞ্জাবে যাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে 
বছ পূর্বব হইতেই আরষ্ক,হইয়াছে। নান স্থারে নানা দ্কাবে বঙ্গলমাজকে 
সপ্তীবিত করিয়! তুলিবা- ব্যবস্থা চলিষ্ঠেছে। হ্ৃতরাং আধ্যসমাজের 
আগমনে কোন বিষয়ে বিরোধ আশঙ্কা করিধাঁজ কারণ. নাই। বরং 
বাঙ্গালায় কতকগুলি নৃতন কন্দীর আবির্ভা্ ঘুইজী। তাহার ফলে 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন কথক্চিৎ বৈচিত্র্য ও'সম্পদ লাভ করিবে এবং 
সমগ্র আব্যাবর্ত প্রদেশে এক ভাব, এক আদর্শ, এক চিন্তা) এক কঙ্ছ, 
প্রচারিত হইবার ক্যোগ কষ্ট হইবে । 


তেরো যাননি 


বাঙ্গালীর আখিক অবস্থ। 


আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালী-সমাজে স্বাধীনভাবে জীবিকা-উপার্জনের 
ইচ্ছা! বাড়িয়া যাইতেছে । বাঙ্গালীরা অন্ন-বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী 
হইয়া থাকিতে কম চাহিতেছেন। আশাব কথা বটে, কিন্তু এ বিষয়ে 
অনেকের বিশ্বাস নাই। বিশেষতঃ, শ্বদেশী আন্দোলনের ফলে কোন 
স্থায়ী উপকার হইল কি না, আঁঙকাল এ সম্বন্ধে যেন একটা সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছে । অধিকন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালীর এই 
'্বদেশী প্রচেষ্টী লইয়া সকলে ঠাটা করিয়া থাকেন। তীহাঁদের বিশ্বাস 
বাঙ্গালায় এ কয় বদর শিল্পষাণিজ্য সম্বন্ধে কতকগ্রলি কথা-কাটাকাটি 
মাত্র হইয়াছে-_কাঁক্স কিছুই হয় নাই। বাঙ্গালীর মধ্যেও অনেকে 
এইবপ বুঝিয়া আত্মথানি করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পরিতাপের বিষয় 
কি না-নৈরাশ্ের কারণ আছে.কি না-একবার হিসাব নিকাশ করা 
'আবশ্তক | ব্যাপারটা! একটুকু তলাইয়! দেখা যাউক। 

প্রথমেই সকলকে একটা কথা মনে রাখিন্রুত হইবে । বঙ্গদেশে 
১০১।১৫০ বৎসর পূর্ধে শিল্প ছিল, ব্যবসায় ছিল--রুষি ত ছিলেই। 
তাহার সাহায্যে বাঙ্গালী নিজেদের সকল অভাব স্বদেশের পণ্যেই মোচন 
করিতেন। এসব ইতিহাসের কথা বটে--কিস্ক বেশী পুরাতন খবর 
নহে। জাতীয় সম্পদ্দের পরিচয়, আর্থিক স্বচ্ছলতার বিবরণ লাভ 
করিবার জন্য বেশী কষ্ট করিতে হয় না। পরে সেই বাণিজ্য ও 
খ্শ্বর্যোর ধারা কিছু কাল ক্ষীণ হইয়াছিল। ধনাগমের উপা়গুলি 
ক্রমশঃ অবরুদ্ধ হইয়! আসিয়াছিল। উচ্চশিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে শিপ, 
ব্যবসার, মহাজনী, কৃষি, বাণিজ্য প্রদ্ভৃতির প্রতি ভাদ্র কমিয়াছিল । 


বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা! ২৩ 


প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্বে ৬ বীরেশ্বর পাড়ে “মানব-তত্ব'নামক একখানি 
যথেষ্ট পাগিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি স্বাধীন 
অন্ন-সংস্থানের প্রতি বাঙ্গালীর অশ্রদন্ধীর কারণ নির্দেশ করিয়াছেন ₹- 
“যখন সুরোপীয়েরা৷ এদেশে আসিলেন, তখন তহাদিগের শাস্ত মুঠি ও 
কার্ধ্শক্তি দেখিয়া বঙ্গবাসিগণ ত্তাহাদ্দিগের নিতান্ত পক্ষপাতী 
হইয়াছিলেন। যুরোপীয়গণও বঙ্গবাপীর প্রতি বিলক্ষণ সহানুভূতি 
প্রকাশ করিতেন। সে সময়ে যাহারা ফুরোপীয়দিগের অধীনে কাধ্য 
করিতেন; তাহারা বিলক্ষণ সখী ও ধনশালীও হইউতেন। **ক 
বিশেষতঃ এ দাসত্ব লাভের জন্য বিশেষ বিদ্যারও আবশ্তক ছিল না । 
ইংরাজি ভাষায় কি অধিকার থাকিলেই লোকে এ কাধ্য প্রাপ্ত 
হইত। *%* * কচ মুরোপীয়দিগের মধো জাতিভেদ-প্রথা নাই, সুতরাং 
সাহারা ভারতীয়গণকে জাতিনির্বিশেষে ভীভাদের অধীনে কাধ্য করিতে 
দিতেন। তর্দৃষ্টে ভারতীয় সকল জাতিই তাহাদের দাসত্ব আরম্ভ 
করিল। ত্রান্ষণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক, কম্মকার, কুস্তকার, শৃত্রধর, 
তস্কবায় সকলেই আপন আপন পপতৃক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব- 
প্রার্থী হইল। ক্রমে বিদ্যাশিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচারিত হইল, তাহাও 
এ কাধ্যের সহায় হইয়া উঠিল। অর্থাৎ যিনি বিগ্া শিখিবেন তিনি 
একই নিয়মে কয়েকখানি ইৎরাজি সাহিত্য, কিছু ভূগোল, কিছু ইতিহাস, 
ও কিছু গণিত শিক্ষা করিয়া দাসত্বের উপযোগী পরীক্ষা! দিয় দাসদ্ব 
আরম্ভ করিতে লাগিলেন। দাসত্ব-লাভই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, 
অর্থাৎ দাসত্ব-প্রাঞ্চি হইলেই শিক্ষার সফলতা সম্পার্দিত হয়, এই সাধার্ণ 
বিশ্বাস বঙ্গবাদীর মনে দুঢ়ব্ষ হইল। জাতিনির্ধ্িশেষে সকলেই 
শিল্প-বাণিজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া এ উপায়ে দাসত্বলাভের চেষ্টা 
রত হইল।” . 





৪ বিশ্ব-শক্তি 

আঙ্কাল আবার যে"শিল্প ও ব্যবসায়ে আগ্রহ দেখা যাইতেছে__ 
তাহা নৃতন যুগের কথাঃ নৃতন ভাবের পরিচয় । আমর! নূতন উপায়ে 
“কেঁচে গও্ষ করিয়।” শিল্পে, বাণিজ্যে, কষিকন্মে মন দিয়াছি। প্রাচীন 
ব্যবসায় ঘা শিল্পের অনুষ্ঠান হইতে আমর! কোন সাহাধ্যই পাই নাই। 
বুনিয়াদি ঘরের লোকেরা ধে ভাবে কাজ-কম্ম চালাইয়া। থাকেন, আমরা 
সে ভাবে চালাইতে পারি নাই । খাহাদের পূর্ববপুরুষগণ কোন তহবিল 
জ্লাখিষ্া যান নাই, ভীহারা নৃতন প্রণালীতে নূতন ভাবে ব্যবসায় আরম্ভ 
করেন। আমাদের ঠিক সেই অবস্থা । ৃ 

ছুঃখের কথাই হউক, আর সখের কথাই হউক, আমর! এখন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায়-প্রচলন বা কৃষিকাধ্যবিষয়ক ব্যাপারসমূহে প্রাথমিক 
অবস্থাতেই রহিয়াছি। সকল আন্দোলনের একটা শৈশব, যৌঘন, 
প্রৌট অবস্থা থাকে । আমরা এখন বৈষয়িক জীবনের শৈশবাবস্থায় 
'আছি। ধনাগমের উপায় আবিষার সম্বন্ধে শ্বাধীন অন্ন-সংস্থান বিষঙ্ষে 
আমাদের এখন বর্ণ-পরিচয় ও হাতে-খড়ী হইতেছে মাত্র । স্থতরাং 
আমাদের প্রাচীন যুগের সঙ্গে তুলনা করিয়া হতাশ যেন না হইঃ অথবা 
আধুনিক ব্যবসায়ী জাতির এনরয দেখিয়া যেন চম্কাইয়। না যাই। 
যাহারা বেশী দিন এই সকল ব্যাপারে লাগিয়া আছে, তাহারা ৫1৭ 
বৎসরে যথেষ্ট সফল লাভ করিবে-__সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহাদের নঙ্গে 
অন্যায় তুলন! করিয়া নিজকে অপাস্থ ও নিরাশ করিয়া তোল! 
নিষ্ঞয়োজন। এ কথাট। সর্ধদ| যেন আমাদের মনে থাকে। 

শিশুর। ঠাটিতে হাটিতে আছাড় থাম্ন--কথা বলিতে বলিতে অম্পর 
শব্ধ করে। শৈশবাবস্থায় কোন বিষয়েই স্থিরতা, দৃঢ়তা, নিশ্চয়তা থাকে 
না। আমরা শিল্প ও ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছি মাএ জন্য এখনও 
আমাদের বৈষগ্িক জীবনে কোন দিকে স্থায়িত্ব নাই। কোন একটা 


ধা 





সিমস্টিউ নিই পিপি পিছে 








সব 


বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা ২৫ 
র 
কার্যের আরম্ভকালে অনেকগুলি অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা থাকিয়। যায় । 
বঙ্গদেশের হ্বদেশী প্রচেষ্টায়ও প্রারস্ভিক দুর্বলতার চিহ্‌ থাকিবে-_-তাহা 
স্থুনিশ্চিত। 


আশার কথা 


আমাদের ন্বাধীন-জীবিকার জন্য আন্দৌলন প্রায় পনর বৎসর পূর্বে 
অতি সামান্তভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। গত ৭1৮ বৎসরের মধ্যেই 
এই প্রচেষ্টায় সমগ্র জাতির উৎসাহ ও সহা্গভূতি আকৃষ্ট হইয়াছে । 
ক্ষতরাং আমাদের আন্তরিকত! পরীক্ষা করিবার অথবা কর্শের, ফল 
মাপিবার সময় এখনও আসে নাই | যাহ! কিছু দেখিতেছি প্রায় সকলই 
আশাপ্রদ--আমর1 এখনও কোন বিষয়ে সত্য সত্যই রণে ভঙ্গ দিবার 
'অবস্থায় পৌছি নাই-+রণে ভঙ্গ দিতে হইবে এরূপ আশঙ্কা করিবার 
কারণও নাই । অনেক ক্ষেত্রে আমরা পরিশ্রমের অনুরূপ স্থৃফল না 
পাইতে পারি, কিস্ত তথাপি ব্যবসায়ে, শিল্পে, কৃষিকর্মে--সকল বিষয়েই 
আমর! মাটা কামড়াইয়। পড়িয়া আছি। 

দেশের মধ্যে--পল্লীতে সহরে বছুসংখ্যক কষির অনুষ্ঠান, শিল্পের 
কারখানা, বাবসায়ের প্রতিচান সৃষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি লুপ্বপ্রায় 
ভাবে রহিয়াছে, এবং কতকগুলি কোন উপায়ে চলিয়া যাইতেছে । 
গ্বায়ী ফল বহুল পরিমাণে পাইতেছি না সত্য-_কিস্তু ্বাধীন আছরের ইচ্ছা 
ও চেষ্ট! সমাজের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ন্যনানিক পরিমাণে 
'আপামর জনসাধারণ অন্রসংস্থানের নৃতন উপায় বাহির করিবার জন্য যত্ব 
করিতেছেন। এই অবস্থায় কেবল মাত্র কল-কারথানার গণনা করিয়। 
বা ফ্যাক্টরীর তালিকা প্রকাশ করিয়া, বা দেশীয় কারবাঁরসমূহের মুলধন- 
স্গুলি যোগ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের ওজন কর! যাইবে না? 
'ব্আমাদের বৈষয়িক জীবনে যে শক্তি আসিয়াছে, তাহ! এখন সাধারণ 


আশার কথ! ২৭ 


টক্সিন ই তাস িস্স্স্ত্িস্স্্স্স্টিপিজ ইিউ ্্স্স উইআস্মস 





০০০০ 


গজকাঠিতে মাঁপা অসম্ভব। এখনকার অসফলতা, ছুর্বলতা,, 
অনিশ্চয়তার মধ্যে সমগ্র জাতীয় সাধনার বীষ্জ নিঃশবে পরিপু্ 
হইতেছে । 

আমাদের দেশে বাবসায়-বাণিজ্যের জন্য মূলধন পাওয়া যায় না 
বলিয়৷ একটা অপবাদ প্রচলিত ছিল। সে অপবাদ দূরীভূত হইয়াছে । 
এখন অনেকে টাকা লইয়! কন্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । কেহ কেহ 
তাহাদের সুদের বা লাভের কথাই ভাবিতেছেন। কেহ কেহ ভবিষ্যতে 
ব্যবসায়ে লাভবাঁন্‌ হুইবার জন্য বর্তমানে অর্থ ব্যয় করিতেছেন । কেহ 
কেহ বর্তমান লাভ বা ভবিষ্যৎ সুবিধার কথা ভাবেন না; কেয়ল দেশের 
আধিক অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্তই স্বকীয় অর্থ জলের ন্যায় খরচ 
করিতেছেন--ভবিষ্যতে যাহাতে সমাজে ধনাগম্র নূতন. নৃতন পথ 
উন্মুক্ত হয়, তাহ! আলোচনা ও পরীক্ষা করিবার জন্য সুযোগ্য লোক 
নিষুক্ত করিতেছেন । ফলতঃ, দেশের মুলধন এখন আর অবরুদ্ধ ন! 
থাকিয়া সমাজের বিবিধ বৈষয়িক অভাব মোচনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে, 
ব্যবসায়ে, শিল্লের অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইতেছে । 

তার পর, দেশের লোকের! এখন কেবল উকীলী, ব্যারিষ্টারী, 
উাক্তারী ব' চাকুরীকেই জীবিকা-অঞ্জনের উপায় বিবেচনা করেন ন1। 
শিক্ষিত হ্মাজে নৃতন নৃতন শিল্পশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িতেছে। 
জাতীয়বিদ্যালম্ন-প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই অভাব মোচন করিধার চেষ্টা 
হইতেছে। ধাহারা এই সকল নূতন বিস্তা শিখিতেছেন, তাহারা 
সকলেই ঘে ব্যবসায়ে ব1 শিল্পে নামিয়াছেন অথরা নামিয়। কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছেন ভাঁহা নহে । কেহকেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং ছু'দশজনকে, 
ক্ষতিগ্রস্তও করিয়াছেন। কেহ কেহ হাতাশ হইয়াছেন ।.. অপর পক্ষে 
কেহ কেহ ভীহাদের, অগ্থিত পিল্পবিষ্ভা *ও ব্যবসায়-বুদ্ধি ম্যাজে প্রচার 


২৮ বিশ্ব-শক্তি 


সি নি সি পি সই সি 





করিবার জন্য সেবাত্রত অবলম্বন করিতেছেন। কেহ কেহ প্রকৃত 
কণ্মক্ষেত্রে তাহাদের বিদ্যালাভের সৃফলও দেখাইয়াছেন। অনেকে 
তাহাদের ধবস্থা অপেক্ষা যথেষ্ট কম বেতনে কন্ম গ্রহণ করিয়া বহু শিল্প 
ও ব্যবসারয়ের উদ্যাপন করিতেছেন। 

পূর্ব্বে আমরা বিদেশে বাইতাম-_চাকুরী অথব। ব্যারিষ্টারীর জন্য | 
খন শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে । 
বিদ্লেশ-প্রেরণ-সমিতি এইরূপে সমগ্র বঙ্গে যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে একট। 
নুন সাহস, মৃতন তেজ, নৃতন উৎসাহ আনিয়া দিয়াছেন। শিল্প-িক্ষা 
এবং শিল্পেত্ব আন্দোলন সকল বঙ্গবাসীরই চিস্তার প্রধান বিষয় হইয়া 
পড়িয়াছে। ফলতঃ, কেবল বিদেশ হইতে প্রত্যাগত যুবুকগণের হিসাব 
করিলে এই নব অভ্যুদয়ের পরিচয় পাওয়৷ যাইবে না। কারণ শিল্প- 
শিক্ষার্ধ জন্ত বিদেশ-গমনের আকাঙ্ষ! বাঙ্গালী সমাজের নিভৃততম স্থান 
পন্্ত্ত 'ন্রমণ করিয়াছে । স্থৃতরাং দুই দশজনের অকৃতকাধ্যতাছ 
বা চরিব্রহীনতার্ন এই আন্দোলন স্থগিত হইয়া যাইবে না। ভাবুকতাময় 
বাঙ্গালী যুবক নিন্দা, অপমান, ছু'খ-কষ্ট, অনাহার, অর্থাভাৰ মকল বাধা- 
বিস্ব উপেক্ষা করিতে শিখিতেছেন, এবং ভারতবর্ষের “ভবিষ্যৎ জীবনে 
হথ, শাস্তি ও অর্থ-সচ্ছলতা প্রদানের নিমিত দৃরবিদেশে যাইবার জন 
ব্যাকুল হইতেছেন। এই ব্যাকুলত ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে। 

তারপন্ধী আমাদের * সাহিত্যের কথা । বর্গপাহিত্য এখন আর 
“গোয়েন্দাকাহিনী ও নাটক-নভেলে পরিপু্গ নয়। চিস্তাশীল ও বিদ্বান্‌ 
লেখকেরা বাঙ্গাল! সাহিতোোর আসরে নামিয়াছেন | *ক্কষি, বিজ্ঞান, শিল্প, 
কলা, বাণিজ্য, ব্যবসায় গ্রততি নকল বিষয়ে উপযুক্ত লোকের! সারগর্ড 
প্রবন্ধ ও ্রস্থাদি রচনা! করিতে আরস্ত করিয়াছেন। কৃষিজীবী, 
গজর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণেন 





আশার কথা ২৯ 


স্থবিধার জন্ত সুশিক্ষিত বিজ্ঞানাভিজ্ঞ জননায়কেরা মাতৃভাষায় তাহাদের 
বক্তব্যগুলি প্রকাশ করিতেছেন । ইহাতে বাক্ষালা ভাষার পুষ্টি 
হইতেছে, আমাদের মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচিষ্ক হইতেছে, 
এবং কলকারখানা, ব্যবসাঘ-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প প্রভৃতি সকল প্রকার 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে দেশীয় লোকের মধ্যে সহজে শিক্ষা প্রচার হইতেছে । 
বিদেশ হইতে ষাহারা! শিখিয়াছেন, তাহারা দেশের সকলকে ঘথাসম্ভব, 
সোজ1 কথায় বিজ্ঞানের উপদেশগুলি শিখাইতেছেন। স্থতরাং শিল্প£ও- 
ব্যবসায়-শিক্ষ! জনসাধারণের ভিতর প্রবেশ লাভ করিয়া *দেশের মঞ্চে: 
চিরস্থায়ী হইয়া যাইতেছে । এই উপায়ে ধনাগমের নুতন নুন উপায় 
আবিষ্কার করিবার সুযোগ স্থষ্ট হইতেছে--বৈষয়িক আন্দোলন সমাজে 
বদ্ধমূল হইতেছে । 

সুতরাং বলিতে হইবে-_আমরা আমাদের শৈশবাবস্থার ব্য 
সকল দিক হইতেই পালন করিতেছি । শিল্পের আয়োজন, ব্যবমাঘের 
প্রতিষ্ঠান, কৃষিক্ষেত্র--সকল বিবয়েই কম্ধা করা হইতেছে ॥: ধনিগণ 
ব্যক্তিগত ভাবে অথবা যৌথকারবারের জন্য ল্লীমবেত ভাবে বৈষয়িক 
আন্দোলনের সহায় হইবার জন্য অর্থব্যয় করিতেছেন । জনসাধারণও 
অর্থ সঞ্চয় করিয়া যৌথকারবার খুলিতেছেন। ব্যবসায়ের ধুরন্ধর এবং 
শিল্পবিৎ পশ্তিতগণ স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। জীবিকা- 
অঞ্জনের উপায় শিখিকার জন্য যুবকের! দেশে ও বিদেশে চেষ্টী করিতে- 
ছেন। স্থ্ধীগণ তাহাদের বি মাতৃভাষায় প্রচার করিতেছেন । 

কোনও একটা ফ্যাক্টরী বা একট! আন্দোলন বাঁ একজন ব্যক্তিকে 
নির্দি্ই করিয়া এখন বলীয় বৈষয়িক আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি 
পরিমাণ পাওয়া যাইবে না। বাঙ্গাল! দেশের জলবায়ুর দঙ্গে স্বাধীন, 
'অম্নের প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা মিশিষ রহিস্বাছে। 








৩ বিশ্বশক্কি 

ধাহার! কোনও এক স্থানের উল্লেখ করিয়া আমাদের অকৃতকাধ্যতা 
প্রমাণ করিতে চাহেন, কাহাদ্দিগকে বিশ্বাস করা যায় না। তাহার! হয় 
হিস বা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়! ওরূপ বলিয়া থাকেন। অথবা তাহারা 
আমাদের অবস্থার সম্যক্‌ পর্যালোচনা করিতে অসমর্থ। 

আমরা আমাদের বৈষয়িক জীবনের প্রারভ্ভতিক অবস্থায় আছি বটে, 
£শশবে।চিত হুর্ববলতা ও অসম্পূর্ণতা আমাদের রহিয়াছে বটে, কিন্ত 
মরা অবস্থোপযোগী ব্যবস্থা করিতেছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান-পত্র 


ঢাকায় একটা নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। ইহার 
কাগজপত্রগুলি অনেকের কাছে আসিয়াছে । আমরা এই নমুদয় পড়িয়া 
দেখিলাম । শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্টে দেশের মধ্যে যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় 
হইতেছে দেখিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দিত। কিন্তু নৃতন একটা! 
বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়। তুলিবার কারণ সকলেই জানিতে ইচ্ছুক। আমরাও 
এই কারণগুলি বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি । কলিকাতা! বিশ্ববিধ্যা- 
লয়ের কোন্‌ কোন্‌ ক্রটি দুর করিবার সম্কল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উত্পত্তি? 

এই প্রশ্বের উত্তর দেওয়। সথকঠিন। ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 
অন্র-বস্ত্রের সংস্থান করিতে বিশেষ পারদর্শী হইবে কি? এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুঘ্নেটগণ দেশের ধনবুদ্ধির নৃতন নৃতন উপায় বাহির 
করিতে পারিবেন কি? এই প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা প্রধান। আমক ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-তালিকা পড়িয়া এ সন্বচ্ধষে আশাহ্িত 
হইতে পারিলাম না। কলিকাভা প্রেনিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের 
ভবিষ্যৎ অপেক্ষ! প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধাপ্গিগণের 
'আথিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হুইবে বলিয়া! বোধ হুইল না। হতবাং 
'অন্নচিস্তা সম্বন্ধে 'যখা পূর্বাং তথা পরধ'। এতছ্্যতীত, নৃতন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষ! ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন হইবে ক্কি? আধুনিক 
বাঙ্গাল। শাহিত্যকে সকল দিক হইতে পুষ্ট করিয়া তুলিবান ব্যবস্থা ঢাকা 
শিগেষ ম্ঢাবে কর! হইবে কি? ঘতৃভাষাকে এই্বর্ধ্যশালিনী করিয়া না 
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ভুলিতে পারিলে আমাদের সমাজে শিক্ষাবিস্তার ' স্থচারুব্ূপে হইতে 
পারিবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাহা অপেক্ষা বেশী কিছু করিবেন বলিয়া মনে 
হইল না । 

তাহার উপর, সমাজের কথা। বাঙ্গালীর সামাজিক ও জাতিগত 
অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সন্বদ্ধ কিন্ধপ 
থাকিবে? দেশের যাবতীয় কন্মরাশির প্রভাব ছাত্রগণের জীবনে লক্ষিত 
হইবে কি? আমাদের বিশ্বাস, এই ছাত্রের দেশের সমাজ হইতে ক্রমশঃ 
বহু দূরে সরিয়া আদিবে। ভাহ। হইলে চরিত্রগঠন কি উপায়ে হইবে ? 
তাহাতে নৈতিক অধোগতি ঘটিবারই আশঙ্ক] । 

একেবারে ফোন উপকার হইল না_-এ কথ! বলা যায় না। কলি- 
কাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণের শারীরিক উৎকর্ষ বিশেষভাবে সাধিত 
হইত না 1 ঢাকায় তাহার প্রতি ষত্ব থাকিবে বুঝা যাইছেছে। তাহ 
ছাড়া অনেকগুলি টাক। বাঙ্গালাদেশের এক স্থানে বিদ্যাবিস্তারের জন্থা 
খরচ হইবে। কয়েকজন বড় বড় পণ্ডিত বিদেশ হইতে আমদানী করা 
হইবে। এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অর্থ সাহাব্য করা হইবে 
[প্রকাণ্ড অট্টালিকা নিশ্িত হইবে_-বড় বড় বিজ্ঞানশালা প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। 

অতএব পূর্ববঙ্গের মধ্যে দেখিবার $ কৌতূহল খাড়াইবার একটা 
জিনিষ সষ্ট হইল। ইহাই প্রধান লাভ। কিন্তু পড়াইবার, শিখাইবার 
বা মানুষ করিবার কোন উন্নত প্রণালী অবলস্বিত হইল--এবপ বুঝা 


গেল না। . প্রান্দীন (অর্থাৎ কলকাতার) রীতিতেই বই, গ্লাছাইদ 





অধ্যাপক নিয়োগ) শিক্ষণীয়বিষয়-নির্বাচন, পাঠপ্রণালী--প্রায় রর বর্ম 


চলিতে থাকিবে । প্রত শিক্ষাসংস্বারের কোন জ্জণ দেঞিগাঁম না। 


দা 


ঢাঁক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান-পত্র ৩৩ 


ঢাক। বিশ্ববিদালয়ের কাগজপত্রগুলির মধ্যে কেবল একটা নৃতন 
শব্দের প্রয়োগ বেশী দেখিতে পাইলাম । দে “রেসিডেন্শ্যাল” বিশ্ব 
বিদ্যালযঘ। ইহ কি পদার্থ ভারতবর্ধের লোকে জানেই না। স্থতরাং 
কেহ ইহাকে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির পরাকাষ্ঠ। বলিয়া চালাইতেছেন ॥ 
কেহ ইহাকে বিজ্ঞ।নসম্মত শিক্ষাদান-প্রণালীর চরম কথা বলিয়া প্রকাশ 
করিতেছেন। কেহ ইহাকে প্রাচীন হিন্দুলমাজের প্রক্ুগ্নুহেরই আধুনিক 
সংস্করণ ভাবে দেশীয় লোকেব মনস্ত্ষ্টি করিতেছেন। ফলতঃ সাধারণে 
বুঝিতেহে-- প্রাচ্য ও প্রতীচা, ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিদ্যাদান-রীতির 
'অপূর্বব সম্মিলন ঢাকার এই রেসিডেন্্তাল বিশ্ববিদ্যালযে আরম্ভ হইল 1 

অ'মব1 মনে কবি, এত সহজে বিষয়টা! বুঝিলে চলিবে না। ইহার' 
বিশদ আলোচনা আমর! পরে করিব। এবার কয়েক জন দেশীয় বিজ্ঞ 
লোকের মত প্রদান করিতেছি । আমাদের দেশে ছাজ্ঞেরা গৃহস্থের 
ঘরে 'অথবা ছোটখাট বোর্ডিংএ থাকিয়াই লেখাপড়া শিখিবার জন্ত 
কলেজে যাওয়া আস। কবিবে? না, পবিবার ও সমাজের সঙ্গে সকল 
দম্পর্ক ত্যাগী করিয়। প্রকাণ্ড ব্যারাকে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবে ? এই 
বিষয়ে কোন দেশেই শেষ সত্য আবিষ্কৃত হয় নাই । ভারতবর্ষেও ইহার 
চুভাস্ত নিষ্পত্তি হয় নাই । 

আষাঢ় মাসের প্রবাসী পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টো” 
পাধ্যায় এম্‌, এ মহাশয় লিখিয়্াছেন ₹-- 

প্লাক] বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন গ্রসন্ষে এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসে থে, 
ছাতদের শিক্ষালয়-সংছ্ হ্ী্াবাসে থাকিয়া শিক্ষা কর! ভাজ, ন! নিচ 

পতাঙ্থিডার নিকট থাকিয়া শিক্ষা করা ভাল। আমার বিষেচনায 
শিতাখাক্ার নিকট থাকিগ্সা শিক্ষ! করাই ভাল ন কারণ স্তাহীতে ছা রগ 
পান্সিবারিক কাধে, অভ্যন্ত হয়, পরিবারের কুখ-চুঃখের "মধ্যে ইদ্ধিত। 
১৬ 





আ্স্সিস্তিা 
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গিরি 





বসি সি সি ক পাস পপ পাস সপ জি তি ০৯৯ পি উন পি দি উজ বিজ 


হইয়া পরিবারে রোগীর পরিচর্ধযাদি করিয়া, পারিবারিক জীবনের সদগ,ণ 
লাভ করে, ও ভবিষ্যতে গার্স্থাজীবন-যাপনের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। 
অনেকে বলিবেন যে, অনেক পরিবার স্থুশিক্ষার আলম্প নহে। ইহা 
সত্য; কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে, ছাত্রাবাসসকল্গের অধ্যক্ষ ও 
পর্যবেক্ষকগণ অনেক স্থলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে স্রেহশীল, বিবেচক, 
কর্তব্যপরায়ণ এব? সচ্চরিত্ নহেন ? প্রাচীনকালে গুরুগৃহে বাস করিয়। 
শিক্ষালাভের নিয়ম ছিল বটে। কিন্তু সেই গুরুগণ সপরিবারে আশ্রমে 
বাস করিতেন, ছাত্রগণ তাহাদের পরিবারতুক্ত হইয়া এক দিকে যেমন 
সংযম, শ্রমশীলতা, সহিষুণতাদিতে অভ্যান্ত হইত, অপরদিকে তেমনি 
পারিবারিক জীবনের স্ষেহ ও মাধুধ্য উপভোগ করিয়া সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ 
মনুষ্যত্ব লাভ করিত । বর্তমান ছাত্রাবাস গুরুগৃহও নহে, ব্রক্মচধ্যাশ্রমও 
নহে, এবং এ গুলির দারোগা ও প্রহরী মহাশয়েরাও প্রাচীন কালের 
ব্রদ্ষচর্ধাপরায়ণ জ্ঞানধর্মীন্বেষী গুরু নহেন। ম্থতরাং প্রাচীন কালের 
'আশ্রম-চতুষ্টয়ের কথা এই প্রসঙ্গে না তোলাই ভাল 1” 

বোলপুর ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় ১৩১২ সনে প্রকাশিত 'শিক্ষাসমন্থ্যা নামক প্রবন্ধে এ সম্থন্ধে 
£টিয়েকটি সমীচীন কথা বলিয়াছিলেন ২__পূর্ব্বে খন আমরা গুরুর 
কাছে বিদ্যা পাইতাম শিক্ষকের কাছে নছে, মাছুষের কাছে জান 
চাহিতাম কলের কাছে নয়, তখন আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব ৪ 
মতের সঙ্গে পু'থির শিক্ষার কোনও বিরোধ ছিল না1” & * ঈ' 

“বিদ্যালিয়ে ঘর বাঁনাইলে তাহা বোডিং ইস্কুল আকার ধারণ করে। 
এই বোঠিং ঈক্চুল বলিতে 'ঘে ছবি মলে জাগিয়া উঠে, তাহা মনোহর নয, 
তাহা বারিক্‌, পাগলা গার, হাদপাতা/ল বা জেলেরই এক গোঠাভুকত 
"দেখিতে হইবে আমাদেক্ক ঘেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে রিষ্যালয়ের চতুর্দিকে 


ঢাকণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান-পত্র ৩৫ 





যে বিচ্ছেদ, এমন কি, বিরোধ আছে তাহার দ্বারা যেন ছাক্সদের মন 
বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায়, ও এইক্ধপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল 'দিনের 
মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতা-সম্পর্কশূন্ত 
একট। গ্ররুপাক আাব্রাক্ট ব্যাপার হইয়া! না দীভায়।” 

শিক্ষাবিজ্ঞান প্রণেতা] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্‌, এ 
মহাশয়ের “শিক্ষাসমালোচনা” গ্রন্থ হতে কিয়দংশ, উদ্ধত হইল :-_ 
“ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ বটে, কিন্তু ছাত্র ত কেবল এক আলমারি বই নয়! 
ছাত্রের কেবল ছেলে নয়, তাহারা মানুষ । অতঞব বালাযকালের 
কর্তব্যপালনের মধ্যে মন্ছষোচিত কার্য ও করিতে হইবে 9 ৯৯ % 
“ পুর্ব্বে আমাদেব দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে ছাত্রকে 
গুরুণৃহে বাস করিতে হইত । তাহার ফলে ব্রন্ষচারীরা কেবল শাস্ত্র 
পণ্ডিত বা নৈয়ায়িক হইয়। বাহির হইতেন নাঁ। সেখানে সংঘ, শোৌচ, 
কর্তবাপালন ও কম্মনিষ্ঠ। ইত্যাদি সকল গওকাব মান্ুযোচিত গুণ-লাভের 
নঙ্গে সঙ্গে শরীর বলিষ্ঠ ও কর্মঠ হইয়া! উঠিত। গুকুগৃহের হাওয়াতেই 
অহঙ্কার-নাশ, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি নৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান 
বাঁজ থাকিত | আমাদের আজকালকার অবস্থায়ও ছাত্রদিগের জন্য 
এই সংযম-পালন ও পরার্থে জীবন-যাপনের স্থৃবিধ। করিয়া ন! 
পারিলে বিদ্যাশিক্ষার ভিত্তিই গঠিত হইবে না। * * মানুষকে ভবিষ্যতে 
সামজিক, পারিবারিক, ধর্মবিষয়ক, আর্থিক ইত্যার্দি যত্তপ্রকার 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে--ছাঁত্রাবস্থায় প্রভ্যেকটিরই সাধন ' 
হইলে শিক্ষাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বল! যাইতে পারে |” এই বিষয় অধ্যাপক 
মহাশক্ক তাহার .“শিক্ষাহথশাসনের দশে «স্পইকব' বুবাইহ1 
দিয়াছেন +--পশিক্ষার্থীকে সমগ্র 'জগৎ্ই তাহার ঈঁশিক্ষালয় বিবেজনা 
করাইতে হইবে &, এই নিমিদ্ক ভরষণ, “বালাম, কইটন্বীকার, আকাম। 


হিঃ বিশ্ব-শক্তি 
কথোপকথন, পরোপকার, উৎসব, সমাজসেবা, ধন্মকন্ম, অধ্যাপনা, 
শিক্ষাবিস্তার, সঙ্গীত, সাহিত্যপ্রচার প্রভৃতি সকল কর্ম করিবার জন্ত 
শিক্ষার্থীর স্থযোগ যথাসস্ভব সৃষ্টি করিয়া দিতে হইবে । কোনও 
বিদ্যালয়গৃহের অথব। বিজ্ঞান্শালার চতুঃসীমার মধ্যে শিক্ষার্থীর সাধন। 
ষাহাতে আবদ্ধ ন৷ থাকে তাহার ষথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে 1 
দেশপৃজ্য শিক্ষাতত্বজ্ঞ পিত শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও 
তাহার “জ্ঞান ও কণ্ম” নামক গ্রন্থে আমাদ্দের মতেরই সমর্থন করিয়া- 
ছেন :--ম্বঙ্গনবর্গের মধ্যে থাকিলে শিক্ষার্থীর যেবপ চিত্তের বিকাশ 
হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে, শিক্ষকের নিকটে থাকিলেও, সেরুপ হওয়। 
সম্ভাবনীয় নহে। ছাত্রগণ স্ব স্ব আবাসে থাকিলে স্বাতন্ত্য ও সংসারের 
সর্ধবদিকে দ্বেখ। শুনা অভ্যাস করিতে পারে, ছাত্রনিবাসে থাকিলে তাহ। 
হয় না। স্থশাসিত ছাত্রনিবানে ছাত্রগণ কলের মত পরিচালিত হইতে 
পারে, কিন্ধু স্বতঃপ্রবৃন্ত হইস্রা মানুষের মত চলিতে শিখে কি ন। সন্দেহের 
স্থল।  * *  * "* রেহ কেহ মনে করেন ছাজজনিবাসে 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সর্বদা সমাবেশ হইতে পারে, অতএব ছাত্রনিবাসে 
অবস্থান প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে ধানের ন্যায় ফলপ্রদ। এ কথ ঠিক 
লহে। কারণ প্রথমতঃ ছাত্রনিবাস গুরুগৃহ নহে, গুরু তথাঙ্গ সপরিবারে 
অবস্থিতি করেন না, এবং নিজের ব। গুরুর স্বজন-পরিবৃত থ।কিয়। ছাত্র 
যেরূপ পালিত ও শিক্ষিত হইতে পাবে, ছাত্রনিবাসে ভাহ। হইতে পারে 
না। এরং দ্বিতীয়তঃ পুরাকালে শিষ্য গুরুকে ভক্তি উপহার দিত ও 
_ প্েহ প্রতিদান পাইত। ভক্তি ও প্সেহ এই ছুইমান্র আদান-প্রদানের 
সামগ্রী ছিল/এবং এই ছু'ন্নের বিনিময়ই এক অপূর্ব শিক্ষা! প্রধান করিত ॥ 
বর্তমান কালে ছাত্রনিবাসে ছাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তছুপঘুক্ত বাসস্থান ও 
খাদ্য-দ্রব্যার্দি পায় ও বুরিয়া লয় বা লইবার চেষ্টা কুরে । এই অর্থ ৬ 


ঢাঁকা-বিশ্ববিধ্যালয়ের অনুষ্ঠান-পত্র ৩৭ 


কিস পলিসি 





ফি 





সমাস এসির 


শ্বব্যের আদান-প্রদানমূলক ব্যাপার সেই ভক্তি ও স্সেহের বিনিমমসভভূত 
সম্বদ্ধের সহিত কোন মতে তুলনীয় হইতে পারে না 1” 

ভালই হউক আর মন্দই হউক, আমাদের বিশ্বাস-_ঢাক। বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে ছাত্র-নংখা। কম হইবে না । বরং এত ছাত্র এদিকে ঝু'কিবে 
ষে স্থানাভাব হইবার সম্ভাবন। । অনেক ছাজকে বোধ হয় নিরাশ 
করিতে হইবে । পূর্ববঙ্গের লোকেরা পয়সা থাকিলে আর কলিকাতান্ন 
ছেলেদ্বিগকে পাঠাইবেন ন। । প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র-সংখা। কমিবে, 
পশ্চিম বঙ্গের ভাল ভাল ছাত্রেরাও এবার হইতে ক্রমশঃ ঢাকাম্ম আসিয়! 
জুটিবে। : 
দেখ! যাউক, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে। শিক্ষার বিস্তার হইলে 
সফল ফলিয়াই থাকে । ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি-_ঢাঁক। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেন উপযুক্ত গৃহস্থ হইয়া সংসার ও সমাজের ভার 
গ্রহণ করিতে উপযুক্ত হন। 


মমীজ--সংক্কার 


চারি দিকে হুলক্ষণ দেখ। যাইতেছে । ভারতবর্ষের নানা স্থানে 
হিন্দুধর্দের আলোচনা আবম্ত হইয়াছে । শিক্ষিত ভারতবাশী হিন্দু- 
সমাজের বিরিধ অনুষ্ঠানগুলিকে রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন । আমরা 
বাঙ্গাল। দেশেই এই চেষ্টার নান আকার দেখিতে পাইতেছি। 
মাহিস্য-সশ্মিলন, কায়স্থ-সম্মিলন তিলি-সশ্মিলন, ত্রাহ্মণ-সমাজ, স্থবর্ণবণিকৃ- 
সমাজ, সর্ববঙ্গ-শিক্ষাসন্মিলন প্রভৃতি বিচিত্র কশ্মকেন্দ্রে মধ্যে হিন্দুর 
বিশেষত্ব পুষ্ট করিবার আয়োজন হইতেছে । এই লমুদ্য়ের মধ্যে 
উপবীত, অশৌচ প্রভৃতি লইয়া কোন কোনটিতে কিছু কিছু কলহের 
ভাব দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা সামগ়িক। সকলেই হিন্দুর বর্ণাশ্রম ও 
হিন্দুহকে বাচাইয়া রাখিধার জন্ত' চেষ্টিত। কেহ বৈশ্য হইতে 
চাহিতেছেন, কেহ ক্ষত্রিয়ের অধিকার লাভ করিতে যত্ববান্, কেহ 
ব্রাহ্মণের কর্তব্য ও গৌরব ঘোষণা করিতেছেন । আমরা দেখিতেছি-__ 
প্রাচীনধশ্ম ও সনাতন সমাজবন্ধনের দ্বাবাই সকলে নিজ নিজ কম্ম ও 
চিন্তাপ্রণালী নিয়মিত করিবার জন্য অভিলাধী । ফলত: হিন্দুসমাজ 
পাশ্চাত্য আলোককে--ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে নিজন্ব করিয়া লইয়া 
আধুনিক জগতে ন্বতন্ত্র ভাবে দাড়াইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সর্বত্রই 
স্বদেশের আত্মাকে খু'জিয়া বাহির করিয়া তাহাকে বর্তমান যুগের 
শক্তিপুঞ্ধের মধ্যে গ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়ান চলিতেছে । জাতীয় 
জাগরণের ইহাই প্রন্কৃত নিদর্শন--আত্ম-প্রতিষ্ঠা-লাভের ইহাই প্রকষ্ট 
পন্থা । 


মাড়োয়ারীর নিকট বাঙ্গালীর শিক্ষা 


বাঙ্গালাদেশের এমন স্থান নাই যেখানে বাঙ্গালী মাড়োয়ারীর সম্পর্কে 
আসেন না। কলিকাতার বড়বাঙ্জার হইতে আরম্ভ করিয়! কালিম্পঙ্গের 
পার্বত্য পল্লী পর্ধাস্ত সকল স্থানেই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, মহাজন ও 
আভডতদারেব প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ পরিতাপের বিষয়--- 
বাঙ্গালী সন্তান বি এ, এম্‌ এ পাশ করিয়া সাত সমূদ্র তের নদী পার 
হইতেছে । কিসের জন্ত ? কিসে ছু'পয়সা আসে তাহার উপায় 
আবিষ্কারের জন্য । বিলাতে, আমেরিকায়, জন্্াণিতে, জাপানে আমরা 
আমাদের ধনবুদ্ধির উপায়, অন্ন-সংস্থানের পন্থা শিখিবার জন্ত। অজন্্ 
অর্থব্যর করিতেছি । ঘরের উপর দ্বিয়া যে গঙ্গ৷ বহিয়া যাইতেছে তাহার 
মাহাত্ম্য বুবি না । মাড়োয়ারী সম্প্রনা্য়র কঠোর পরিশ্রম-ক্বীকার-_ 
তাহাদের সংযম-পাঁলন-_তীহাদ্দের কথার দাম-_ভীহাদের ব্যবলায়ে 
সাধুত। আমাদের পন্মীতে পল্লীতে যে শিক্ষকতার কাধ্য করিতেছে, 
বাবনায়-বিদ্ভালয়ের উদ্দেশা সাধন করিতেছে! বাঙ্গালাদেশের মধ্যেই 
এতগুলি 'ধনবিজ্ঞান-শিক্ষার ল্যাবরেটারী” সজীবভাবে কাজ করিতেছে ॥ 
সেদিকে দৃষ্টি পড়ে না কেন? 

মাড়োয়ারীর! কি কম টাক। রোঞ্জগার করেন? তীহাদের মধ্যে 
অনেকে ষে পাগ্ড়ী লোট। সম্বল করিয়! গ্রামে আলিয়৷ বনেন বে গল্প ত 
বালকেরাও জানে। তাঁহার! আবার কত কম লময়ের মধ্যে প্রচুর ধন 
সঞ্চয় করিয়া! অট্টালিকা নিন্মাণ কয়েন--কত জমিদারকে ধান দিয়া রক্ষা 
করেন--কোন্‌ অভিভাবক তাহা! না! জানেন? 


৩ বিশ্ব-শক্তি 

আপনারা বলিবেন-_মাড়োয়ারীর! শিক্ষিত নহেন। ধন-বিজ্ঞানের 
কতকণুলি ইতরাঁজী বইএর অর্থ আধা বুঝিয়া প্রবন্ধ লিখিবার ক্ষমতাই 
কি উচ্চ শিক্ষার পরিচায়ক? মানিষা লইলাম-_শ্াহারা কম ইংরাজী 
জানেন- কামস্কাটুকা কোথায় জানেন না--ইলেক্টিসিটি কোন্‌ পদার্থ 
বুঝেন না। তোমরা ত এই সব যথেষ্টই বুঝিয়াছ ? তাহা হইলে 
৪৯৫০. টাকার চাকরীর জন্য বি, এ-পাশ মহাশয়গণ লালারিন্ত হও 
কেন? পরের গঞ্জনা সহ কর কেন? এত সব শিখিয়া নিজ্জীব ভাবে 
লা ফেরা কর কেন? ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখ কেন? সংসাচপকে 
হঠকারিতা মনে কর কেন? স্বাধীন কন্মে পরাধীন অঙ্গে যে প্রভেদ, 
ইতরাজীতে কম অভিজ্ঞ (অতএব তোমাদের হিসাবে “অশিক্ষিত ) 
যাড়োয়ারী আর শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুতে সেই প্রভেদ। এখন্‌ স্থির 
কর) কি চাও? স্বাধীন জীবন, স্বাধীন কর্ম, স্বাধীন চিন্ত1-ন! পরীক্ষায় 
পাশ, অর্ধাশন আর দুশ্চিন্তা ? 

যদ্দি পরীক্ষায় পাশ করিয়া পরিশ্রম-স্বীকাবের ক্ষমত1 এবং স্বাধীন 
ভাবে অন্ন অজ্জন করিবার প্রবৃত্তি রক্ষা করিতে পার--হাজার হাজার 
পাশ করিতে থাক, দেশের কোন অনিষ্ট সাধিত হইবে না। আর যদি 
পরীক্ষার পাশে ত্বাধীন অন্নের চিন্ত। ও প্রবৃত্তি লোপ পাইয়া যায়, তাহা 
হইলে আর পরীক্ষা-মন্দিরের ছাপ পাইবার জন্ত জীবনকে নিম্পেষিত 
করিও না! মদ্দি লেখাপড়া শিখিয়। মানুষ না হইতে পার, লেখাপড়া 
বন্ধ করিয়া দাও। 








উচ্চ সাহিত্য ও জনসাধারণ 


দেশে স্বীতাস বহিদ্াছে। নিক্মশ্রেণীর লোকের স্থখ-ছুঃখ 
আমাদের সাহিতাসেবিগণের আলোচনার বিষয় হইয়াছে । বাঙ্গালার 
উচ্চ সাহিত্যে দরিদ্র জনপাধারণের উৎ্সব-আ্ধমোদের কথা স্থান 
পাইতেছে। কয়েক বৎসর হইল পূর্ববঙ্গের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ 
মহাশয় 'চাকমা-জাতির ইতিহাস” লিখিয়৷ বঙ্গবাদিগণকে অনেক নূতন 
কথা শিখাইয়াছেন। সম্প্রতি একখানি খিরাট গ্রন্থে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র রায় 
মহাশয় ছোট-নাগপুরের মুণ্ড জাতিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিগোচর 
করিয়াছেন। আমর! এই সঞ্চল গ্রন্থ কেবল মাত্র এঁতিহাসিক গবেষণা 
এবং লেখকগণেব পরিশ্রম ও কষ্টসহিষুতার দিক হইতেই প্রশংসা 
ক।ব ন।। শিক্ষাভিমানী পণ্ডিতেরা ক্রধশঃ সমাজের মেরুদণ্ডের দিকে 
তাকাইতে শিখিতেছেন--ইহাই আমাদের পরম আহ্লাদের বিষয়ঃ 
আশার কথা । 

ঢাকার "প্রতিভার গত কয়েক সংখায় শ্রীযুক্ত যোগেন্্রকিশোর 
রক্ষিত মহাশয় এইরূপ আর একটা বিষয়ে জনসাধারণের প্রতি সাহিতা- 
সেবিগণের শ্রদ্ধা আৰষ্ট করিয়াছেন । তিনি পূর্ববন্গের ভাঁটিয়ালদিগের 
সরল হৃদয়োচ্ছাসগুলি সংগ্রহ করির| কাব্যজগত্তে এক অভিনব উপহার 
প্রধান করিয়াছেন । বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার নিয়শ্রেণীর 
লোক সম্বন্ধে এইরূপ নানা জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে । জন-নায়কগখ 
সাহিত্যসেবীদিগকে সেই দিকে চালিত কঠিলে অচিরেই ব্দেশের 
সাহিত্য বিপুল শক্তি লাভ করিবে। 





৪২ বিশ্ব-শক্তি 

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্ত্র দাস বাহাছুর সি, আই, ই, মহাশয় হরিদাস 
বাবুর বরেন্দ্র ও রাঁট-দেশে প্রচলিত গম্ভীর! ও গাজনোৎসবের ইতিহাস- 
গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন তাহ! সকঙ্গ সাহিত্যসেবীরই 
ধ্যান করিবার বিষয়। আমরা তাহ। হইতে নিম়ে কিঞিৎ উদ্ধত 
করিলাম--“উচ্চ সাহিত্যের মধো এইন্সপ আলোচনা পাইলে, ম্বদেশ 
আমাদের নিকটে আমাদের সর্বস্ব হইবে, সমাজেব সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে 'থাকিবে, এবং আমর! উন্নতির পথে গৌরবে 
ধাবমান হইব। আপামর জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে যে, শিক্ষিত 
সমাজ তাহাদের আমোদ-প্রমোদ, উল্লাস-উচ্ছবান, সুখ-দুঃখ, নৃত্য-গীত, 
ধর্ঘ-কম্ম অবজ্ঞার চোখে দেখেন না । শিক্ষিত সমাজ এই সমুদায়ের 
মধ্যেই জাতীয় ইতিহাসের, প্রাচীন শ্বাতম্বোর প্ররুত পরিচয় পাইয়! 
থাকেন; নিয়শ্রেণীকে সমগ্র জাতির প্রতিষ্ঠলাভের প্রধান সহায় মনে 
করেন। ইহার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের দ্বন্ব, পার্থকা ও 
অনৈক্য দূরীভূত হইবে, এবং তাহাদের পরিবর্তে সমবেদনা, সৌহার্দ্য ও 
এক্য প্রতিিত হইবে। 

সমাজে প্রেমের সেই অনীম শক্তি প্রকটিত করিবার জন্য অশিক্ষিত 
ও অর্ধশিক্ষিত সমান্ধের চিত্র, তাহাদের পারিবারিক কাহিনী ও সামান্িক 
ফাধ্য-কলাপের প্রতি কবি, গায়ক, লেখক, নাট্যকার এঁতিহাদিক প্রভৃতি 
সকল শ্রেণীর সাহিত্যদেবীর দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত কর কর্তব্য। তাহা হইলে 
দরিত্রের হাদয়ে আশার উদ্রেক হইবে, মৃকমুখে ভাষা আলিবে, কাঙ্গালের 
ঘরে প্রাণ সঞ্চার হইবে, পল্লীসমান্জে গৌরব-বোধ জন্মিবে,-সমগ্র 
জাতীর জীবনে উন্নতির আকাজঙ্ষা জাগরিত হইবে, দেশের মধ্যে শীগ্রই 
ভাবুকতার বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে 1” 


পিজি িনওতীমঞটিরকাছি 





সাহিত্য-সশ্মিলিনের মমস্যা কেব্দ্র- 
বিভাগের আবশ্যকতা 


এবার একদিনে দুইটা সাহিত্য-সম্মিলনের যোগ পড়্সাছে। ইষ্টারের 
ছুটার সময় উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ দিনাজপুরে সমবেত হইবেন। 
সেই সময়েই আবার চট্ট গ্রামের লোকেরাও গোটা! বাঙ্গালার সাহিত্যিক- 
দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । স্কৃতরাং দেখা যাইতেছে উত্তরবঙ্গের কেহ 
চট্টগ্রামে উপস্থিত হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কলিকাতা, মধ্যবঙ্ষ 
এবং পশ্চিম বাঙ্গালার (রাঢ় দেশের) প্রতিনিধিগণ ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইবেন। বাহার এই সকল ব্যাপারে সাধারণতঃ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়! 
থাকেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ববঙ্গে যাইবেন, কেহ কেন 
উত্তরবঙ্গে যাইবেন। সুতরাং এবারকাঁি চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনে 
পূর্ববঙ্গের সাহিত্যসেবীদিগের প্রাধান্য থাকিবে । 

আমরা মাঘ সংখ্যায় *পূর্ব-বঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন” অনুষ্ঠান করিবার 
জন্য ঢাক লাহিত্য-পরিষৎকে অন্থরোধ করিয়াছিলাম। দেঁখিতেছি 
ঘটনাচক্রে তাহারই স্ত্রপাত হইতে চলিল। 

বাঙ্গলা দেশের অনেক গলায় সাহিত্যালোচনা! এখনও বদ্ধমূল, 
হয় নাই। বঙ্গীয়-দাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন সর্বসমেত ছয় বার 
মান্জ হইল। সুতরাং ছাব্বিশ জেলায় একবার করিয়া! সমগ্র বনের 
সাহিত্য-সন্দিলন অনুষ্ঠান করিতে হইলে আরও কুড়ি বৎসর অপেক্ষা 
করিতে হইবে । এক একট! সাহিত্য-মন্মিলনে হতটুকু সৃফললাভ হয়, 
তাহার জন্ত অত দিন বলিয়া থাক ঘুক্তিসঙ্গত নয়। দেশের ভিডক, 
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সর্বত্র অল্লকালের মধ্যেই সাহিত্যসেবার আকাঙ্ষ। জাগাইতে হইবে । 
এজন্য শীত্র শীন্ই বাঙ্গাল! দেশের সকল স্থানে একবার করিয়া সম্মিলন 
হওম! আবশ্টক। তাহ। হইলে বন্গপাহিত্যভাপগ্তারে প্রচুর এতিহাসিক 
উপকরণ, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তথা, এবং ভাষাবিষয়ক আলোচনা! সংগৃষ্ভীত 
হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে অনেক নৃতন বৈজ্ঞানিক, এ্তিহাসিক, 
সম্পাদক ও সাহিত্য-সমালোচক দেখ! দিবেন। দেখিতে দেখিতে 
বাঙ্গাপার সাহিত্য প্রভূত সম্পদ লাভ করিবে। 

এইক্ধপে সাহিত্য-মেব! বাড়াইবার জন্ত আমরা একট। প্রস্তাব 
করিতেছি । আমরা মনে করি-সাহিত্যালোচনার জন্য বাঙ্গালার্দেশকে 
চারিভাগে বিভক্ত করিয়! লইলে আমাদের উদ্দেশ্বা সিদ্ধ হইতে পারে_- 
উত্তববর্গ, পূর্ববঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও রাঢ় (পশ্চিম বঙ্গ)। পূর্ব হইতেই 
উত্তরবঙ্গ সাহিতা-সশ্মিলন চপিরা আসিতেছে । আমাদের প্রস্তাবে 
মধ্যবঙ্গঃ রাঢ়, এবং পূর্ববন্গেও আর তিনটা করিয়। সাহিত্য-নশ্মিলন 
প্রতিবংসর অনুষ্ঠিত হইবে । মাঝে মাঝে সমগ্র বঙ্গের সাহিত্যিকগণ 
একবার উত্তরে, একবার পূর্বে ইত্যাদি প্রণালিতে সমবেত হইবেন।-_ 
এই উপায়ে সকলের মধ্যে এঁক্য রক্ষা হইবে । 

আমর! উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-চচ্চ! দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। 
পূর্ববঙ্গে সাহিত্য-জাগরণ আরস্ত হইয়াছে-_তাহ। দেখিয়। আশার উদ্রেক 
হয়। মধ্যবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সাড়া পাওয়! যাইতেছে 
না। মুর্শিদাবাদের সাহিত্য-পর্িষৎৎ এবং বীরভূম সাহিত্য-পরিষৎ 
অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন। কলিকাতার বঙ্গীম-দাহিত্য- 
পরিষদের বহুকালব্যাপী নীরব চেষ্টা বঙ্গে সাহিত্য-জাগরণের অন্যতম 
কারণ। তাহাদিগকে এই দুই বিভাগের জন্ত বিশেষ যত্ববান্‌ হইতে 
গ্াচুরোধ করিতেছি । 





সাহিত্য-সশ্মিলনের সমস্যা-্কেন্ত্র-বিভাগের আবশ্কত। ৪৫ 


১০০০১ হিপ সস পাই পিসিবি পিপি 





পিল উর পথিক 


উত্তরবঙ্গের প্রায় সকল দ্েলাঙতেই একধাব করিয়া! সাহিত্য-সম্মিলন 
হইয়। গেল। এতিহাসিক-অনুসন্ধান-সমিতি, জাতীয় শিক্ষানমিতি, সাহিত্য" 
সভ। প্রতি সাহিত্যালোচনাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান প্রান সকল জেলাতেই 
নিযমিতরূপে কর্ম করিতেছেন। পাবনা ও জলপাইগুড়ী এই ছুই জেলায় 
সম্মি্পনের অধিবেশন হইতে আর ছুই তিন বৎসর লাগিবে। স্থতরাঁং 
বরেন্দ্রভূমির সর্বত্র সাহিত্যালোচনার ঢেউ পৌছিব।র বিলম্ব নাই । 

পূর্বববঙ্গে মোটে ছুই স্থানে সাহিত্য-সন্মিলন হইল। আরও পাঁচ 
ছয় বংসর না গেলে এ প্রদেশে সাহিত্যসেব! স্ত্প্রতিষ্ঠিত হইবে না। 
যাহা হউক, ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ সচেষ্ট হউন । তাহ হইলে অল্পকালের 
মধ্যে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র একটা আলোড়ন হইয়! যাইবে । 

মধ্যবঙ্গে কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদে একট। সম্মিলন হইয়াছে, এবং রা়ে 
কেবলমান্র হুগলি জেলায় একটা সম্মিলন হইয়াছে । বঙ্গীয়-সাহিত্যা- 
পরিষৎ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেও সাত আট বৎসরের পূর্বে এই ছুই 
কেন্দ্রকে জাগাইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমরা মখ্যবঙ্গ- 
ও পশ্চিমবঙ্গের জন-ন্্য়কগণকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান ক্ষবি । 

স্থতরাং কর্মক্ষেত্র সন্কীর্ণ করিয়া '্লইলেও ৫।৭ বৎসরের পূর্বের 

গোট। বাঙ্গালায় একটা গভীর ও স্থবিস্তৃত সাহিত্যান্দোলন হ্থষ্ট হইবে 
ন।। যাহ! হউক, ততদ্দিন অপেক্ষা করিতে হইবে । আশা করি-- 
কবিবেচকগণ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে ধুরম্ধরগণ আমাদের প্রস্তাবিত, 
বিভাগ-নীতির প্রতি কর্ণপাত করিবেন। এবারকার দিনাজপুর ও 
চট্টগ্রাম সশ্মিলনের সভাক্ষেতে আমরা! এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা 
আশা করি। বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের প্রতিনিধিগণকেও এই “প্রস্তাবে 
যখাধথ আলোচনা করিতে অঙ্থুয়োধ কছি। 
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গত বদরের চু"চুড়া সাহিত্য-সশ্মিলনে একট! নূতন কথ! উঠিয়াছিল । 
কোন কোন দাহিত্যসেবী প্রত্যেক সম্মিলনকে ছুই তিনটা বিভাগে 
বিভক্ত করিতে চাহেন য্থা-_বৈচ্ঞানিক সম্মিলন, এতিহাসিক-সম্মিলন 
ইত্যাদি। যাহারা দেশের পুরাঁতত্ব লইয়। ব্যাপূত আছেন তাহারা 
ঈ্কলে একটা ক্ষুদ্র এতিহানিক সভায় সমবেত হুইবেন। খ্ৰৎসরব্যাপী 
কন্মের ফলে যে যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন খ্রই সভায় সেই সকল বিষয়ে 
'তর্কপ্রশ্ন দ্বারা একট! শেষ সিদ্ধান্ত নির্ধারিত ক্ষরা হইবে । আবার 
তাহারা পরামর্শ করিয়া নৃতন নৃতন বিষয়ের আলোচনায় প্ররত্ত হইবেন । 
যাহারা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন তীহার! একটা 
বৈজ্ঞানিক সভায় মিলিত হইয়া নিজ নিজ জ্ঞাতব্য বিষয়ের মীমাংসা 
করিয়া লইবেন। সেইরূপ ভাষাবিষয়ক উপকরণ-সংগ্রহকারিগণ একটা 
কুদ্র আলোচন1-সমিতিতে বসিয়া তাহাদের সকল কম্ম সমাধা করিবেন । 
হুতরাৎ সমবেত সাহিত্যসেবিগণ এইরূপ ৪1৫ সম্মিলনে বিভক্ত হইয়া 
পড়িবেন। সাধারণ লোকের মধ্যে যাহার যে সম্মিলনে ইচ্ছা তিনি সেই 
জম্মিললে বসিয়া পণ্ডিতগণের তর্ক-প্রশ্ন,। বাদান্বাদ, সমালোচনাগুলি 
খুনিবেন। 
এই প্রস্তাব সাধু বটে, কিন্তু সময়োপযোগী নয়। আমাদের 
বিবেচনায় বিশেষজ্ঞদিগের এইযপ কষুত্র কষত্র সশ্মিলনের সময় এখনও 
সে নাই।* ণঁ 
আমরা এখনও আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা অনুসারে সাহিভা- 
সেবিগণের বিভাগ-কটির পক্ষপাতী নহি। পাশ্চাত্য+ দেশে যাহাকে 
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51১৩018115 বা! বিশেষজ্ঞ বলা হয়, আমাদের দেশে তাহাদিগের * সংখ্যা] 
এখনও বেশী নয়। অবশ্ঠ যত শীঘ্র তাহারা দেশের মধ্যে বাড়িয়া 
যান ততই মঙ্গল। তাহাদের ক্ষেত্র ও সুযোগ হৃষ্টি করা সাহিতা- 
সম্মিলনের অন্যতম উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন পধ্যস্ত আমাদের 
আরগ্ক বড় বড় অভাবের কথাই ভাবিতে হইবে। মাতৃভাষার প্রতি 
শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা এখনও বিশেষ জন্মে নাই । বঙ্গসাহিত্যের প্রভাব 
এখনও স্থবিস্তৃত হয় নাই। এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার 
উদ্দেস্ঠ সন্বপ্রে জনসাধারণ এখনও বুল পরিমাণে অজ্ঞ রহিয়াছে । , 

সুতরাং এখ্সুনও কিছু কাল পর্য্যন্ত সর্বত্র লোকশিক্ষা-বিস্তারের জন্তই 
সাহিত্য-সশ্মিলনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । সমাজেরদশজনকে 
বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা৷ ভাবাইতে হইবে । নানাজাতির মগজ উচ্চ 
বিদ্যা প্রচার করিতে হইবে। সমগ্র বাঙ্গালাদেশকে সাহিত্যের দিক 
হইতে ভাল কগিয়া চষিয়া ফেলিতে হইবে। দেশের মাটির ভিতর 
সাঁহত্যিক আন্দোলনের বীজ বিস্তৃতভাবে বপঙ্গ করিতে হইবে । 

এই উদ্দেশ্তে জেলার সকল লেনককে সাহিত্য-সশ্মিলনের সমবেত- 
শক্তি (এক স্থানে কেন্দ্রীভূত ন্ূপে) দেখাইতে হইবে। অশিক্ষিত 
অর্ধশিক্ষিত লোককে এতিহাসিক তথ্য শুনাইতে হইবে,--বৈজ্ঞানিক গল্প 
বলিতে হইবে । ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে দেশের বিচিঞ্জ কথা 
শিখাইতে হইবে, সমাজের অভাব ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জানাইতে 
হইবে । 

সাহিত্য-সম্মিলনে আসিয়া পল্লীবারীক ল্লহরবানী এবং 'প্রতিনিধি'গণও 
সমগ্রদেশকে দেখিবেন, বুঝিবেন ও চিনিবেনণ দেশের তরুলক্টা, অধ 
নদী, আর্থিক অবস্থা, মন্দির-ম$, দীঘিছর্গ, চিপিভিটার সহিত্ত সকলে 
পরিচিত হইযেন। সমাজের ধশ্কর্শ, রীতিনীতি, কহি-শিল্প, প্রবাধপ্ররন,, 


৪৮ বিশ্বস্গক্তি 


৪ উইল বপন উজ ওলি 
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স্তন 


প্রভৃতি বিষয়েও সকলের জ্ঞান বাড়াইতে হইবে। সাহিতামেবিগণের 
মধ্যে কাহার কি বিশেষত্ব দশজনকে বুঝাইতে হইবে । বজ-সাহিত্যে 
কত গ্রকার আলোচনা চলিতেছে সকলকে জানাইতে হইবে। 
অনুসন্ধানকার্রিগণ কোন্‌ কোন্‌ তথ্য বাহির করিতেছেন_-কোন্‌ 
কোন্‌ তত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়্াছেন-_সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে 
হইবে । এই উপায়ে সমগ্রদেশের বাণীখুত্তি সকলের হ্ৃদযে অস্থিত 
করিয়া দিতে হইবে। 

তাহা হইলেই সাধারণের মধ্যে জানিবার ইচ্ছা, শিখিবার ইচ্ছা ও 
বুঝিবার ইচ্ছা জন্মিবে। পলীতে পল্লীতে, পল্লীতে হরে, সহরে সহরে, 
জেলায় জেলায়, জাতিতে জাতিতে, লেখকে লেখকেঃ এব* লেখকে 
পাঠকে সমবেদনা, সহানুভূতি ও এঁক্য বাড়িয়া চলিবে । তাহা হইলেই 
সাহিত্য-সম্মি“ন সার্থক হইবে। 


সাহিত্য-সশ্মিলনের বিশিষ্ট বিভাগসমূহ 


আমাদের বিশ্বান--আর পাচ সাত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে 
বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন সম্মিলন আরন্ধ হইতে পারিবে । বৎসরে চারি 
কেন্দ্রে চারিট। সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইলে শীপ্রই নানা স্থান হইতে নানাবিধ 
তথ্য সংগৃহীত হইতে থাকিবে । প্রত্যেক কেন্দ্রে উপযুক্ত সাহিত্য-ও- 
কশ্মবীরগণের আবির্ভাবও হইবে । 

সকল জেলাতেই নিয়মিতরূপে বৈষয়িক তথ্যসঞ্চয়, এঁতিহাসিক 
অনুসন্ধান, পুরাতত্বসংগ্রহ ও সাহিত্যালোচনার কার্য চলিতে থাকিবে । 
কুত্র বৃহৎ সাহিত্যসভ। বাঙ্গালাদেশের অসংখ্য পল্লীতে ও সহরে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে থাকিবে । সাহিতা-সেবায় উৎসাহদাতা ধনিগণের পরিচয় লাভ 
হইবে। প্রায় সকল আলোচ্য বিষয়েই নানা শ্রেণীর সাহিত্যসেবীর 
সাক্ষাৎ পাওয়া! যাইবে । এইক্ধপে বঙ্গসাহিত্যের সেবক ও পরিপোষক- 
গণের সংখ্য। বাড়িস্কা চলিবে । 

বিভিন্ন কেন্দ্রে এইব্ধপ সাহিত্যালোচন্ার ব্যবস্থা হইলে সাহিত্যের 
বিজ্ঞান-শাখাতেই কর্ম ও আলোচনা করিবার উপযুক্ত বহুলোকের দেখা 
পাওয়! যাইবে । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খন বহুলোকের আবিভীব হইবে, 
তখন সমগ্র বঙ্গের বৈজ্ঞানিকগণ একত্র মির্রিত হইয়! আলোচনা ও 
গবেষণা করিবার সুষোগ পাইবেন? ইচ্ছা করিলে বত্ঘরে একবাি 
করিয়। কেবলমাজ্জ বৈজ্ঞানিকেরাই একটা বীয় “বৈজ্ঞানিক-সশ্মিলরণ 
বা ধবজ্ঞান-সম্মিলনে'র অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন! সেইকপ বৎসর, 
একবার করিয়া সমগ্র বঙ্গের ্তিহাসিক ও পুর্বাতত্বের অনুসন্ধানকারিগর্ণ 
একটা বঙ্গীয় 'উতিহাসিক-সশ্মিলন” বা 'ইতিহাস-সশ্মিলনের অহ্ঠার 


প্ঞ বিশ্ব-শক্তি 
স্টরিতে পারিবেন । সেইক্প ভাধা-সন্মিলনে সমবেত হইয়| বৈয়াকরণিক 
এবং ভাষা-তত্ববিদ্গণ পরম্পর দেখা শুনা এবং বুঝাপড়া করিতে 
পারিবেন। সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশে বিশেষজ্ঞ্দিগের বিভিন্ন আলোচনা" 
পত্রও প্রকাশিত হইতে পারিবে । বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ “বিজ্ঞান বা 
“বৈজ্ঞানিক নাম দিয়া একটা মাসিক বা পাক্ষিক ব! ট্রমাসিক পত্রিকা 
চাঁলাইতে পারিবেন । ইতিবৃত্তের পণ্ডিতগণ “ইতিহাস” বা "এৰঁতিহাসিক" 
নাষ দিয়া তাহাদের এইব্ূপ একথানা মুখপত্র বাহির করিতে পারিবেন 3 
ইত্যাদ্ি- নানা বিশেষজ্ঞ-সমিতির নানা মুখপত্র বাহির হইতে পারিবে । 
যত দিন পর্য্যস্ত বিদ্যার কোন ক্ষেত্রে বেশী সেবকের আবির্ভাব ন! 
হয় ততদ্দিন পর্যস্ত আজকাল বিশেষজ্ঞদিগকে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া 
থাকিতে হইবে । এখন কিছুকাল সাহিত্যের এক এক বিভাগে অধিক 
মংখ্যক অনুসন্ধানকারী আকৃষ্ট ও সমবেত করিবার সময় । আমরা 
দেখিতেছি বর্তমান অবস্থায় বজের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী 
শ্বন্বপ্রধান সাঁহিত্যসেবীর উদ্ভব অতীব আবশ্বক। আমরা কেবল 
উদ্ভিদ্বিদ্যা আলোচনার জন্তই বঙ্গসমাজে বিচিত্র কেন্দ্রের পরিপু্টি এবং 
বিধিধ-সমিতির গঠন দেখিতে চাহি। রসায়ন, ভূতত্ব, প্রাণবিজ্ঞান 
ইত্যাদি পদার্থ-জগৎ-সম্বন্ধীয় বিবিধ বিদ্যার ক্ষেত্রেও নানা মতাবলম্থী 
নানাধিধ পণ্ডিতের সঙ্ঘ-গঠন দেখিতে চাহি । বঙ্গদেশের সমাজ-তত্ব 
ইতিবৃত্, ভাবা ও পুরাঁকাহিনী লইয়াও স্থানে স্থানে নানা কেন্দ্র ও 
লিতির স্” হইতেছে দেখিলে স্বখী হইব। প্রকৃত কথা! এই-_ 
সাহিত্য ঘটিত: সকল কর্মে এখন অনৈক্যঃ মতভেদ, বৈচিত্র্য ও পার্থক্য 
আবস্তক। সর্ধত্র সকল বিভাগে এখন ব্যক্তিগত মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা 
ক্ষরিবার সুযোগ বাড়াইতে হইবে--ব্যক্িত্ব-বিকাশের সুবিধা ক্ষরিয়া 
বৃদীতে হইবে--্বকীয় চিস্তাশক্তির এবং কর্খম-কুপলতার আধিপত্য-স্থাপনের 


সাহিত্য-সশ্মিলনের বিশিষ্ট বিভাগসমূহ কচ 





ক্ষেন্ত প্রস্তত করিয়া দিতে হইবে । সকল বিষয়ে এখন স্বাধীনচিস্তা ও 
স্বাধীন কর্ধমের অসংখ্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন কেন্দ্র গঠন আবহ্টক। 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং এঁতিহাসিক অন্থসন্ধানের জন্ত আপামর 
জনসাধারণের ভিতর দায়িত্ব-জ্ঞান জাগরিত করিতে হইবে। 
ছোট-বড়, পণ্ডিতমূর্খ, ধনী-দীন, সুশিক্ষিত-নিরক্ষর-সকল শ্রেণীর 
লোককে কিছু কিছু নৃতন তথ্য আবিষ্কার করিবার স্থযোগ তৈয়ারী 
করিয়া দিতে হইবে । স্বাধীনভাবে সাহিত্য-সমিতির কন্ম পরিচালনা 
করিবার ক্ষমতা, এবং সাহিত্য-বিষয়ক দল গঠন করিবার সাহন সমাজের 
ভিতর ছড়াইয়া ফেলিতে হইবে। 

তবে বর্তমান অবস্থাতে বঙ্গসাহিত্যের দু'এক বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ 
এখন হইতেই সম্মিলিত হইতে পারেন। আমরা সম্পাদকগণের কথা 
বলিতেছি। বাঙ্গালার দৈনিক, সাধ্চাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক পত্রিকা- 
সমূহের সম্পাদকগণ বৎসরে একবার সমবেত হইলে অনেক প্রয়োজনীয় 
বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে । সকলে পরামর্শ করিয়া কশ্ম করিলে 
ছুই তিন বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গাল! সাহিত্যের রং ব্বলাইয়া দিতে পাবেন । 
আমাদের মনে হয়,_-সম্পাদকগণের]ঁকালবিলদ্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই। 
আশ! ক্রি, এবারকার সাহিত্যসশ্মিলনের ক্ষেত্রদ্বয়ে সম্পাদকগণের একটা! 
বৈঠক বা পরামর্শ-সশ্মিলন হইয়া যাইবে । 


বঙ্গনাহিত্যের অসম্পূ্ণতা 


এবার আমাদের সাহিত্যের কয়েকট। অভাবের প্রতি সাহিত্য- 
সেবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথমতঃ, আমাদের সাহিত্যে উচ্চ 
অঙ্গের সমালোচনা এখনও বেশী স্থান পায় নাই। কাব্য, উপন্যাস, 
ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সাহিত্যের বিবিধ অঙ্গুলি আমরা ভাল করিয়) 
বুঝিতে এবং উপভোগ করিতে শিখি নাই। দেশে এতিহাসিক ও 
দার্শনিকের বীতিমতে তুলনা-মুলক সমালোচনা-বিজ্ঞানের সূত্রপাত কি 
উপায়ে হইতে পারে সাহিভ্যরথিগণ চিস্তা করিবেন। 

দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গদেশের বাহিরের বেশী খবর আমর! বঙ্গভাষার 
ভিতর নিয়া পাইবার চেষ্ট। করি নাই। বঙ্গদাহিত্যে ভাবতবর্ষের 
উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তের অতি অন্লমাক্জ তথ্যই সঞ্চিত 
হইয়াছে । বাঙ্গালী যে ভারতবাসী তাহা বাঙ্গাল। লাহিত্য আলোচনা 
করিয়া বিশেষরূপে বুঝ। যায় না। ইহ বাস্তবিকই ছুঃখের কথা। 
আমাদের সাহিত্যে পঞ্চনদের আধুনিক ও প্রীচীন সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ 
আলোচিত হওয়! আবশ্ঠক। মহারাষ্ট্রের এতিহাসিকের! ও রাষইনায়ক- 
গণ মারানী ভাষায় ভারতবর্ষের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা! 
করিতেছেন। আমাদের ভাষায়ও সেই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করা 
আবশ্তক ১» আব্ধ, প্রদেশের চিন্তাবীরগণ পূর্বকালে এবং বর্তমান সময়ে 
তামিল ও তেলেগু সাহিত্যে নানা প্রশ্নের মীমাংস! করিয়া! আসিতেছেন 
তাহার সহিত বঙ্গতাষাভাধিগণকে পরিচিত করিয়া দেওয়া আবহাক | 
বাস্তবিক যতদিন পধ্যস্ত আমাদের সাহিতা-সেবিগণের সঙ্গে হিন্দী, 
ান্থাঠী, তামিল, উড়িয়া প্রস্ৃতি ভাবায় রচিত সর্মৃহত্যের ঘনিষ্ঠ সক 


বঙ্গসাহিত্যের-অসম্পূর্ণতা ও. 


84555578480 
স্থাপিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমর বঙ্গসাহিত্যের গৌরব করিতে 
পাবিব না আমাদের সাহিত্য ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শক্তিরপে স্থান 
পাইবে না--বাঙ্গাল৷ সাহিত্যকে জগতের উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের সঙ্গে 
তুলনা করিতে আমাদের লজ্জা বোধ হইবে। 

তৃতীয়তঃ, বঙ্গদেশের সমীপবস্তী দেশসমূহের হাব-ভাব, রীতি-নীতি 
বাঙ্গাল সাহিত্যে বিশেষ আলোচিত হয় নাই। আমরা চীন, 
তিব্বত, নেপাল, আসাম ও ব্রক্ষদেশ এই পাঁচটি জনপদ সম্বন্ধে 
কোন জ্ঞান বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে লাভ করিতে পারি না। 
অথচ আমাদের ধশ্ম, সমাজ, সাহিত্য, কলা, ইতিহাস এই 
কয়টি দেশের জীবন-প্রবাহের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠরূপেই জড়িত। 
"আমাদের সাহিত্যকে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে পরিণত করিতে হইলে 
বাঙ্গালীদিগকে তিব্বতী, নেপালী, চীনীয়, ব্রহ্ম এবং আদামী ভাবা 
শিখিতে হইবে । এই সমুদয় ভাষার সাহিত্য হইতে আমাদের 
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার সৌষ্টব বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। 

আমর! এবার বিজ্ঞান-সাহিত্যের উল্লেখ করিলাম না । কারণ সেদিক্ষে 
এখন ঘোর অন্ধকার বলিলেও অতুযুক্তি হইবে না। সাধারণ লাহিত্যের 
ভিতরেই এতগুলি অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে; সেই সমুদয়ের কথ! ভাবিতে 
গেলে হতাশ হইতে হয়। এইগুলি দূর করা বড় সহড় কথা নয়। 
কারণ এই কার্যের জন্য বিদ্যার প্রয়োজন-_নৃততন শিক্ষার আবশ্তক | 
আযাদের পেটে তত বিদ্যা নাই। সেই বিদ্যা আমাদের দেশে প্রচারিত 
হয় নাই। সেই শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের বিশ্ববিধ্যালয় করেন নাঁছি। 
উচ্চ অঙ্গের এঁতিহাসিক অদ্ভুসন্ধান ব। লাহিত্য-সমালোচন। শিখিবাক 
হযোগ স্বদেশে একেবারেই নাই। টাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্রা 
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চীনীয় ও ভিব্বতী, আসামী ও ব্রহ্ম ভাষার আলোচনা আঁশা করিতে 
পারি নাকি? 

তাহার উপর, ফরাসী ও জান্মাণ ত দেশের সর্ঝন্র উচ্চ শিক্ষার বিষয়- 
সমূহের মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্তক ৷ যে উপায়েই হউক, আমা- 
দিগের এখন মারাঠী, তামিল, হিন্দী, ফরাসী, জার্মান্‌, তিব্বতী ও চীনীয় 
ভাষ! শিখিতে হইবে । আমাদের ছাত্র ও যুবকগণকে চীনে, তিব্বতে, 
মহারাষ্ট্রে, সিংহলে, ফান্সে ও জাম্মীণিতে পাঠাইতে হইবে। সেই সকল 
দেশে বাস না করিলে কেহ বঙ্গ-সরস্বতীকে নৃতন রত্ব উপহার দিবার 
উপযুক্ত হইতে পারিবেন না। বঙ্গের সাহিত্যরথিগণ, আপনাদের কর্তব্য 
' স্থির করুন-_-কেবল মাত্রবসরে একবার সন্মিলনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়। 
নিবৃত্ত হইবেন না। 








ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষ। 


ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রথম অবস্থায় ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান 
শিখাইবার যখোচিত ব্যবস্থা ছিল না। জড়ুবিজ্ঞান শবে পদার্থ-বিজ্ঞান 
এবং বসায়ন মাত্র বুঝাইত 1 প্রধানতঃ এই ছুই বিদ্যার আলোচনাকে 
বিজ্ঞানালোচন। বলা হইত । ' এই ছুই বিষয়েও আবার প্ররুত উচ্চ 
শিক্ষার আয়োজন থাঁকিত না-_-অতি সামান্য রকমের বিজ্ঞান শিবিয়াই 
ছাত্রগণ ষশস্বী হইত। 

বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের শিক্ষাথিগণকে নানাবিধ 
বিজ্ঞান শিখাইবার দিকে এবং এই বিজ্ঞানগুলির উচ্চ অঙ্গের প্রতি কর্তৃ- 
পক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে । বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্ভিদ্বিদ্যা, প্রাণবিজ্ঞান, দ্ভৃতত্ব, 
খনিজ-তত্ব, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি জড়জগত্র নানা বিজ্ঞান উচ্চশিক্ষার্থি- 
গণের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল 
বিদ্যা শিখাইবার আয়োজনেরও বু উন্নতি হইয়াছে । বিজ্ঞানের জন্ত 
স্বতন্ত্র পরীক্ষা! এবং উপাধি ও সম্মান-প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
প্রত্যেক কলেজের ল্যাবরেটরীতে (বিজ্ঞানশাল। ) উপযুক্ত পরিমাণে 
সাজসরঞাম। মাঁল-মশল।, যন্ত্র-হাতিয়ার মজুত রাখিবার জন্য অর্থ-ব্যামেনর 
আয়োজন হইয়াছে । 

আমাদের জাতীয় অভাবের হিসাব করিলে এই আয়োনকে অঙি 
দীন বলিতে হইরে। আস্তান্্ প্রদেশের ত রুখাই নাই--উচ্চ 
বিজ্ঞানের আলোচনা বঙ্গদেশেই তি শৈশবাবস্থান রহিয়াছে । 

গজ+৭1৮ বৎসরের মধ্যেই বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রতি দেশীয় স্ধাঁধণের 
বিধ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়দিগের, ছাজেনমান্ধের এবং জনসাধারণের হিনোহমাগ 
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বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছে । উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার জন্ম 
যুবকগণকে অজন্র অর্থব্যয়ে জাপান, আমেরিকা, জার্মার্ণি ও ইংলগ্ডে 
পাঠান হইতেছে; শ্বদেশেও ছোট-বড় বিদ্যালয়, ল্যাবরেটরী, টেকুনি- 
ক্যাল-স্থল প্রতিষ্ঠা ছ্বারা বিজ্ঞান-চচ্চার ক্ষেত্র ও সুযোগ বাড়ান 
হইতেছে । বিজ্ঞানের উপদেশকে নানা উপায়ে দেশের কাজে 
লাগাইবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে । বিজ্ঞানালোচন। যাহাতে 
প্র'খিগত বা ল্যাবরেটরী-গত হইয়া? না থাক্কে তাহার প্রতিই আঙ্জকালকার 
বঙ্গীয় অভিভাবক ও জননায়কগণ সর্বদা দৃষ্টি রাখেন। শিল্পে, কষি- 
কর্মে, ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে সকল প্রকার ছডবিজ্ঞানের নিয়ম গুলি 
প্রয়োগ দ্বারা দেশের আথিক অবস্থার উন্নতিবিধানই বিজ্ঞানশিক্ষার 
প্রধান উদ্দেশ্যবূপে বিবেচিত হইতেছে । 
এমন কি, দেশের ধনবৃদ্ধির ইচ্ছা ও স্বাধীন মনের প্রবৃত্তিই বঙ্গে 
জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎপ্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ বলিলেও অততযৃক্তি 
হইবে না। এই শিক্ষাপরিষৎ মনে করেন--অল্পবয্ক্ক বালকগণকে 
প্রথম হইতেই উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, বসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং 
সুতত্বের কিঞ্চিং কিঞিৎ হাতে কলমে উপদেশ দেওয়। প্রয়োজন । বেশী 
বয়সে আরস্তক করিলে কোন বিদ্যা শিখিবার প্রবৃতি হৃদয়ে স্থায়ী বা 
বদ্ধমূল হয় না। এই নিমিত্ত জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের কর্মকর্তার! 
বিজ্ঞান-আলোগনাকে সকল শিক্ষালাভেব প্রাথমিক ভিত্তিকপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই শিক্ষাকে সহজ ও আনন্দদায়ক করিবার জন্য মাঁডৃ- 
ভাষার সাহায্য লকল বিষয়ে ছাত্রদিগকে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে । ল্যাবরেটরীতে বস্ত নিরীক্ষণ করিয়া, কারখানায় যঙ্থাদি 
,  স্বাটিয়॥। বৈজ্ঞানিক উপকরণগুলির সহিত সাক্ষাৎসন্বদ্ধে পরিচিত হইয়া 
'স্জয়ারয়ন্য ছাজের| জড়জগতের বিবিধ বিদ্যাগুলি শিখিতে খাঁক্ষে। 
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সুতরাং বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষত্-প্রবর্ভিত বিজ্ঞানশিক্ষার বাবস্থাকে 
আধুনিক ভারতবর্ষে রিজ্ঞানালোচনার চরম পরিণতি বলিতে 
হইবে। 

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশিক্ষার এই সংক্ষিপ্ত আলোচন৷ হইতে বুঝা গেল 
বিজ্ঞান এদেশে এখনও প্রকৃত পক্ষে যথোচিত বিস্তৃতি লাভ করে নাই । 
সমাজে বিজ্ঞান বিস্তার-কার্ধ্য অল্প কাশ হইতে আরন্ধ হইয়াছে এবং 
বিজ্ঞান বেশী লোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার স্থযোগ পায় নাই । 
তবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই পর্ধত্র--অস্ততঃ বাঙ্গালাদেশে-_ 
বিজ্ঞান-চ্চা ফলবতী হইয়াছে । ভারতবাসীর একটা অপবাদ রটিয়া- 
ছিল দ্বেড বিজ্ঞান তাহাব্রে মজ্জাশত নহে । তাহা এক সঙ্গে ছুই দিক 
হইতে দূরীভূত হইতেছে । 

প্রথমতঃ, অনেক এঁতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে সকলেই আজকাল 
বুঝিতে শিখিয়াছেন- ভারতবর্ষের লোকেন্ব। শিল্প, ব্যবসায়, কাক্কাধ্য, 
রাষ্্রগঠন, সমাজ-শাসন, যুদ্ধ-কর্পা, নৌ-চালন ইত্যাদি সকল প্রকার 
বৈষয়িক কার্যেই সিদ্বহত্য ছিলেন। ন্থতরাং এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, 
হিন্দুলভ্যতায় জড়প্রগত্ের প্রতি আস্থা কমিয়! যায়, ভারতবা নিগণ 
জড়জগতের, ইহ সংসাবের-- কোন খবর রাখিতেন না--এই মতগুলির 
কোন ভিত্তি নাই । 

অধিকস্ত, নৃতন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান গুলিও ভারতবাসীরা-_-বাজালীর! 
_-হাত করিতে পারিবেন--পারিতেছেন--ইতিমধ্যেই পারিয়াছেন । 
শিক্ষিত বাঙ্গালী পাশ্চাত্য রাঁতিতে, পাশ্চাত্য কাবা পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান দখল করিতে নমর্থ হইয়াছেন। অল্প দিন হইল বিজ্ঞান" 
লোচন। আরন্ধ হইয়াছে বটে--বেশী লোকের পেটে বিক্চান এখনও 
পড়ে নাই বটে; কিন্তু এই গলপ কালের মধ্যেই বাঙালী ভীহার, 
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হাত দেখাইয়াছেন ' এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে বাঙ্গীলাদেশে 
বিজ্ঞান টিকিয়া যাইবে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বাঙ্গালীর “ধাতে' 
লাগিয়াছে-_বিজ্ঞানের উপদৈশগুলি বাঙ্গালী হজম করিয়! হ্বাধীন ভাবে 
চিন্ত। করিতে শিখিয়াছেন। বিজ্ঞানের জগৎ পাশ্চাতাদিগের একচেটির। 
থাকিবে না--+বাঙ্গীলীও পাশ্চাত্যগণের সমকক্ষ হইতে পারিবে । 
তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে । 

এই স্বাধীন বিজ্ঞানালোচনার কথা বলিতে গেলে জগদীশচন্দ্র ও 
্রফুল্লচন্দ্রের নামই আমাদের সর্বাগ্রে মনে পড়ে। ইহাদের নীম জাহির 
করিবার আর প্রগ্নোজন নাই। ভূতত্ব, রসাম্মন, জীববিজ্ঞান, প্রাণ- 
বিজ্ঞান, উত্ভিদ্বিদ্যা-_ইত্যাদদি সকল বিজ্ঞানেই নানা কম্ী আবিভূতি 
হইয়াছেন। বিশেষ সখের বিষয় তাহাদের স্বাধীন চিন্তার স্থৃফলগুলি 
বঙ্গভাষাঈঈও প্রকাশিত হইতেছে ক্ভাহাদের কর্মের পরিচয় আমরা 
বারাস্তরে প্রকাশ করিব । 

সম্প্রতি ভাক্তার প্রফুল্লচন্ত্র রায়ের তত্বাবধানে রসায়ন-বিভাগের 
পারিন্গাষিক শব্ষ সংকলিত হইয়াছে । বঙ্গীয়-দাহিতা-পরিষৎ এই 
ব্বাপারের উদ্যোক্তা । এজন্য আমার্দের সাহিত্য-সন্মিলনসংখ্যায় ইছার 
বিবরণ গ্রকাশ করিতেছি । বিষয়টা বিজ্ঞানান্বেষীর পক্ষে প্রয়োজনীয়-_ 
তাহ। আর বলিতে হইবে না। বাঁঙগালা-সাহিত্যের দিক হইতে আমর! 
এই সন্কলনের অভিবাদন করিতেছি। মাতৃভাষায় ভারতবাসীর 
বিজ্ঞানালোচনার স্থবিধার দিক্‌ হইতেও আমর! এই প্রয়াসের বিশেষ 
'াদর করি । আর আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রা্কত সাহিত্য 
সমালোচনা! করিলে আমরা আমাদের বৈষয়িক জীবনের কত 
নূতন পরিচয় পাইতে পারি--তাহাও এই সঙ্গে নির্দেশ করিতে চাছি। 

আর একথানি রাসায়নিক পরিভাষা-সক্ষমলন আযাদের হস্তগত 


ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষা ৫৯ 


০০০ 





উস পনিস্ফিসিশিবসলরিাস ই ও শি জি 


হইয়াছে। ইহার প্রণেতা জাতীয়-শিক্ষাপরিয়দের রসায়নাধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
মণীজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; তাহার মধ্যে কতকগুলি নৃতনত্ব আছে। 
বিশেষজ্ঞগণ তাহার আলোচন] করিয়া €দখিবেন। তাহার বহুবিধ 
মৌলিক অনুসন্ধান এবং স্বাধীন গবেষণার ফল ইউরোপের সর্বশেষ 
রাসায়নিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে । 


রেমিডেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তর্কথা 


গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের শিক্ষাজগতে একট। বিপ্লবের 
হ্থুচন। হইয়াছে । প্রথমতঃ বঙগদেশের জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ এক 
অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর প্রচার করিলেন। তাহার পর হিন্দুসমাজের 
'পক্ষ হইতে ভারতবাসিগণ একট! নৃতন বিশ্ববিদ্যালয়-গঠনের জন্ত চেষ্টিত 
হইলেন। ভারতবর্ষের মুসলমানগণও পশ্চাৎপদ রহিলেন না । তাহার! 
তাহাদের আলিগড়ের বিদ্যলয়টিকে একটি স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত 
করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন । জনসাধারণের এইরূপ প্রয়াস দেখিয়া 
ভারত গবর্ণমেণ্টও কতকগুলি নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় স্ুটি করিবার সক্বল্প 
করিয়াছেন। সম্প্রতি তাহারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া-ন্য়িগুলি 
প্রকাশ করিয়াছেন । আশ! আছে-_-এই নিয়মানুনারে তাহারা বাকিপুরে, 
রেঙ্ছুণে এবং বোম্বাই প্রদেশের ছু'এক স্থানে আরও কয়েকটি 
শিক্ষাপরিষৎ গঠন করিবেন। 

এই বিশ্ববিদ্যালয়গ্ুলি ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্যান্ত বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নিয়মে পরিচালিত হইবে। প্রথমতঃ, এই 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কায় কেবল মাত্র পরীক্ষা" 
মন্দির থাকিবে না। ইহার! প্রকৃত শিক্ষালয়কূপে গঠিত হইবে। 
তাহার নিয়মে, শিক্ষকগণই পরীক্ষক থাকিবেন। ধাহারা কলেজে 
শিক্ষক্| করিবেন, তাহারাই আবার ছাঁত্রদিগকে পরীক্ষা করিবেন। 
'শিধাইবার রীতি ও পরীক্ষার প্রণালী এক হাতেই থাকিবে--এক 


রেলিডেন্শ্াল বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ব-কথ! ৬১ 


নিয়মেই চলিবে। াঁহার! প্রতিদিন ছাত্রদিগকে দেখিতেছেন ও 
পড়াইতেছেন, স্তাহারাই যথাসময়ে তাহাদিগকে উপাধি দিবেন--পডি গ্রী? 
দিবেন--বৃত্তি দিবেন। স্থতরাং শিক্ষকগণের মর্ধ্যাদা সকল দিক হইতে 
বাড়িতে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রের! নিজের 
বাঁড়ীতে বা মেসে, হোটেলে ও বোডিংগৃহে বান করিতে পীরিবে না। 
তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই থাকিতে হইবে । সুতরাং আমাদের 
শিক্ষাজগতে দুইট! নৃতন শবেের প্রচলন দেখিতে পাইতেছি--(১) প্টরুচিং” 
বিশ্ববিদ্যালয়, (২) “রেলিভেন্শ্যাল” বিশ্ববিদ্যালয় । এই নৃতন ছাচে 
ঢালা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রথম লক্ষণ সন্বদ্ধে আমর বারাস্তরে আলোচনা 
করিব। এবার আমরা “রেনিডেন্শ্যাল”-লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতেছি । 

“এই সঙ্গে আধুনিক ভারতের একটা বড় ছুর্ভাগ্যের কথা মনে 
পড়িতেছে। আমাদের মঙ্গলের জন্ত অনেক চেষ্টা হয় বটে, কিন্ত 
আমাদের সমাজের অভাব ও স্বভাবের 'সঙ্গে প্রায় কোন অনুষ্ঠানেরই 
ষথার্থ সম্বন্ধ থাকে না। অন্য কালে ব। অন্ত দেশে হয় ত কোন অনুষ্ঠানে' 
স্থল পাওয়! গিয়াছে । ভাল রকম চিস্ত না করিয়াই তাহার প্রয়োগ 
আমাদের সমাজেও চলিতে থাঁকে 1৮ 

গত্তবৎ্সরের চুঁচুড়া সাহিত্যসম্মিলনে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার 
ধন্মশিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা উপলক্ষে পূর্বোক্ত কথ! বলিম্বাছিলেন ।' 
রেসিডেম্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা-প্রসঙজগেও এই কথ খাটে। 

রেসিভেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্চাত্য জগতের ফোন কোন দেশে 
হৃফ্স দিয়া থাকিতে পারে। কিন্ত সেই ছাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, 
আমাদের দেশেও সুফল ফলিবে--তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষ 
দুঃখের সহিতই বলিতে হয় যে, আমাদের অনেকে বিদেশ হইকে, 
ব্যারিষ্টার, য্যাজিস্রেট, বৈষ্ঞানিকঃ ভাজার ও অধ্যাপক হই! সাবিয়াছেন,, 





০৬২ বিশ্ব-শক্তি 


আস পপি তি সি ৯ পপ সব ৯ স্পা সিসি সস বাস ৯ টি সি ৯৯৯৯ ৯ পর 


কিন্তু পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা! আমাদের কেহই হয় ত 
দেখেন নাই । আধুনিক রীতিতে নৃতন নূতন শিক্ষাপরিষৎ তৈয়ারী 
হইতে চলিল, অথচ জার্মানিতে কতগুলি: বিশ্ববিদ্যালয় আছে-- 
আমাদের দেশের কর্তারা তাহাক্ কোন খবরই রাখেন না । আমেরিকার 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইংলগ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
পৃথক্‌-__সে স্ুক্ম বিচার করিবার বিদ্যা আমাদের নাই। আধুনিক 
জাপান কোন্‌ কোন্‌ সমাজের অনুকরণ করিয়া স্বকীয় শিক্ষালয়সমূহ 
গঠন করিলেন_-এই সকল বিষয়েও আমাদের ধুরদ্ধবরগণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 
আমাদের শিক্ষিত লোকের! বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেগ্ডার বা 
অনুষ্টানপত্র ও পাঠ্যতালিক কখনও দেখেন না ব! থাটেন না। এষন 
কি, ভারতবর্ষেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপু তাহাই 
অনেকের জানা নাই । কাজেই নৃতন নাম ধারণ করিয়। যাহা কিছু 
আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা তাহাই “আধুনিক' ও 
“বিজ্ঞান-নম্মত+ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। স্বাধীনভাবে 
বুধিবার-_ক্ষোন একটা জিনিষ বাজারে “যাচাই, করিয়া লইবার-- 
'বাজাইয়া' দেখিবার ক্ষমত। আমাদের নাই । 

আমাদের মনে হয়--হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা 
এবং দেশের জনসাধারণ রেসিভেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সম্বষ্ধে শবটার 
মোহে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। তীহাদের চোখে ধৃলা পড়িয়াছে। 
তাহার! বিষয়ট! ভাল করিয়া তলাইয়। দেখেন নাই । 

পাশ্চাত্য সমাজে সকল দেশেই থে পুর! রেসিভেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় 
আছে, তাহা নহে। তাহারা নিজেদের অভাব বুঝিয় কর্ম করেন”. 
। অবস্থা! দেখিয়! ব্যবস্থা করেন । স্থতরাং একটা শবের প্রলোভন তাহারা 
কাঁটাইয়া উঠিতে পারেন । তাহারা নিজের জাতীয় দ্বার কখনই স্ভুলিয়! . 


রেসিভেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ব-কথা ৬৩ 





টি 


যান না । যে অনুষ্ঠানের ছার! তাহাদের দেশের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল হইবার 
আশঙ্কা থাকে, তাহারা সেই সকল অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী হন না। 

পাশ্চাত্য দেশে রেপিভেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে বটে; তাহাতে 
ছাত্রের স্বদেশ, ম্বধশ্ম ও স্বসমাজকে ভাল কৃরিয়া চিনিবার সুযোগ পায়। 
সেই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদিগের আত্মবোধেরই বিকাশ হয়-- 
তাহাদের আত্মোপলন্ধির প্রণালীকেই সাহাষ্য কর! হয়--নিজকে চিনিবার, 
নিজেদের স্থুযোগ-স্থৃবিধা, ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ বুঝিবার ক্ষেত্র নিশ্বাণ করা 
হয় | ফলতঃ নান! দিক হইতে জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা, স্বকীয় ব্যক্তিত্বের 
প্রতিই ছাতব্রগণের চিত্বের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবাব ব্যবস্থা হইয়া 
থাকে। 

পাশ্চাত্য দেশের আপামর জনসাধারণ ধন্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সম্বন্ধে 
যে সকল বিষয় ভাবিয়া থাকে, তাহাদের রেসিভেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
চতুঃলীমার মধ্যেও সেই সকল বিষয়েরই আলেদচনা হয়। সমগ্র সমাজের 
যাহ। আশা-ভরসা, সুখ-ছুঃখ--রেসিভেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, 
শিক্ষক ও তত্বাবধায়কগণেরও তাহাই আশা-ভরস!, ছুখ-ছুঃখ। প্সমঞ্জ 
সমাজের যাহাতে উৎ্সব-_বিশ্ববিদ্যালয়েরও তাহাতেন্ব উৎনব।+ 
দেশবাপীদের যাহাতে বেদন!বিশ্ববিদ্যালয়েরও তাহাতেই বেদন!। 
স্বদেশের লোকেরা যে ভাষায় কথ! কহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেই 
ভাষারই সন্টি ও লৌষ্ঠব সাধিত হয়। সমাজে যে সকল রীতিনীতি, 
আচার-ব্যবহার সমাদর লাভ করিয়া থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁজ এবং 
শিক্ষক-সমান্জেও নেই লয় রীতিনীতি ও আচাব-ব্যবহারেরই অনুষ্ঠান 
হইয়! থাকে । বাম্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য রেলিডেন্শ্যাল বিশবব্দ্যালি- 
গুলির শিকড়সমূহ দেশবাসীর হৃদয়ের দিভৃততম স্থান পর্ন ছাট 
ফেলে। এই শিক্ষা-পরিষৎসমূহ বহমান ছাতীয় জীবনপ্রবাহূরই এক. 


৬৪ বিশ্ব-শক্তি 


শা ০ ৯ সর সা ৯ জি উস 





পর সি এসসি 


একটি ধারা মাত্র। এই সমুদয় প্রতিষ্ঠান সমগ্র জাতীয় সাধনা ও 
সভ্যতার জীবস্ত কেন্দ্রন্বরূপ | 

দেশের মাঁটার লঙ্গে রেসিডেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গুলির সম্বন্ধ কখনই 
বিচ্ছিন্ন হয় না। যাহারা নানা উপায়ে শ্বদেশকে উন্নত করিয়া 
তুলিয়াছেন, তাহারাই এই নকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা, শিক্ষক বা 
খধ্যাপক নিযুক্ত হন। যাহারা নৃতন নৃতন পঙ্থা আবিষ্কার করিয়া 
সমাজের ধনাগমের কুবিধা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তীহারাই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরিচালকগণের মধ্যে পরিগণিত হন। যাহাদের অক্লান্ত 
পরিশ্রমে দেশের ধন্খব অন্যান্য সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল 
ধর্মবীরই বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসক-শ্রেণীর অস্ততূক্ত হন। যীহার! জাতীয় 
সাহিত্যকে এই্বরধ্যশালী করিয়া ষশন্বী হইয়াছেন, সেই সকল সাহিত্যবীরই 
বিশ্ববিদ্যালযব-সংগঠনের ভার পাইয়া থাকেন। যাহারা সমাজের 
দশ জনকে বড করিবার ফলে বড় হইয়াছেন সেই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও কাধ্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকারী 
হইয়া খাকেন। যাহারা স্বদেশকে পৃথিবীর মধ্যে গৌরবান্বিত করিয়া! 
ভুলিয়াছেনঃ সেই নকল কম্্রবীরই রেসিডেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরিচালনার ভার পাইয়া থাকেন। 

তাহাদের শিক্ষকতায় ছীত্রগণ জাতীয় আদর্শের সম্মুখীন হইয়া 
খাকে। তীহাদের সাহায্যে জাতীয় ভাষার ও সাহিত্টোর প্রতি 
ছাত্রদিগের শ্রন্কা বাড়িতে থাকে৷ তাহাদের পরিচালনায় শিক্ষার্থিগথ 
জাতীয় অভাব মোচনের উপযুক্ত হইতে থাকে । তাঁহাদের সঙ্গে বাস 
করিয়া শিক্ষার্থীরা স্বদেশের সনাতন প্রথাগুপির প্রতি অন্থরত্ত হয় ॥ 
জাতীয় জীবনের সেই নেতৃগণকে গুরুরূপে পাইয়। ছায়ের অয় সার্থক 
করিতে পারে-জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে পারে । সমাজের ধুধধর- 


বেসিডেন্স্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ব-কথ। প্র 


পি ৯৯৬৯ পরা প্রি ও প্রাক সিল 





কি ০১ 


দিগের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিয়া শিক্ষার্থীরা নিজেদের চরিত্র গঠন করিতে 
পারে-- দেশের ধনভাগার বৃদ্ধি করিতে শিখে । দেশের জননা়কগণের 


তত্বাবধানে লালিত পালিত হইয়! দশের জন্য কর্তব্য নির্দেশ করিতে 
যোগাতা লাভ করে। 


স্থতরাং পাশ্চাত্য দেশে রেসিডেন্শ্াল বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির সঙ্গে 
সমগ্র জনসাধারণের হ্বাভাবিক সম্বদ্ধ থাকে, জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষক- 
গণের আদর্শগত যোগ থাকে-__দেশের সঙ্গে বিদ্যালয়ের নিকট সম্বন্ধ 
থাকে--ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের হৃদয়ের যোগ থাকে । বিদ্যালয়ের 
আব্হাওয়া এবং সমাজের আব্হাওয়া সকল বিষয়ে একনূপ থাকে। 
সমাজ, শিক্ষক এবং ছাত্র--ইহাদের সকলেরই চিন্তায়, সাধনায়, লক্ষ্যে 


ও আকাজ্ায় একট। লু ও গভীর এক্য থাকে । শিক্ষালয়গুলি 
সমাজের হৃৎপিণ্ডের ন্যায় কম্দ করে-_-এবং দেশের যাবতীয় চিস্তারাশির 


ছারা অন্তপ্রাণিত হয়। এ 
আমাদের দেশে এইরূপ রেসিডেন্শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্ষ্ট হইতে 


পারিবে কি? হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুরদ্ষরের! কি উত্তর 
দিবেন জানি না। ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া 
সে আশা হইল না। কেবল একটি যাত্র কারণ উল্লেখ করিতেছি? 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রায় আশী জন লোক 
বিদ্যালয়ের মধ্যে বাস করিবেন। তাহার মধ্যে অর্ধেক ভারতবামী, 
এবং অঞ্টেক ইউরোপীয় । ভারতবাসিগণের বেতন শাধারণতঃ ২০০. 
হইতে ৭৫০২ পধ্যন্ত। ইউরোপীসগণের বেতন ৭৫০ হইতে ২৫৯৭ 
পর্যন্ত । ভারতবাসী অধ্যাপকগণ সাধারণতঃ ইউরোপীয় অধ্যাপকগণের 
সহায়ক ভাবে কর্ম করিবেন । বিশ্ববিষ্যালয়ের নিয়মাঙ্লারে বিশ্ব 
বিদ্যালযের ভাইস্চ্যান্মুলার উদ্চশেশীর (অর্থাৎ অধিক বেতনা্রাধ 
ক 


৬৬ , বিশ্বশক্কি 


ঈসা সি পা ৬৯ সি পিলাচ পি পা আত অক জা ৯ পপ সত সরি পাস শা সক বি কট লী দা জি ইত সানি সপ্ন উপ শর 


অর্থাৎ ইউক্কোপীয় ) অধ্যাপকগণের সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত হইবেন। 
কুতরাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, ইউরোপীয় পণ্ডতগণের নেতৃত্বেই 
গঠিত হুইবে,। 

এই নিয়মে পরিচালিত শিক্ষালয়ে সমাজের ছুঃখ-দারিজ্রেব কাহিনী 
পৌছিবে কি? দেশের আধিক অবস্থা, পল্লীর স্বাস্থাহানির কথা দরিত্রের 
ক্রন্দন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে 
কি? বাঙ্গালীলমাজের বিচিত্র অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের প্রভাব এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জীবন প্রবাহকে কতটুকু নিয়ন্ত্রিত করিবে ? আমাদের আশঙ্কা 
-ছাত্রগণ সেখানে স্বদেশের কোন গণ্য-মান্ত সাহিত্যসেবীর, শিক্ষা 
প্রচারকের, শিল্পী বা সমাজ-সংস্কারকের সাক্ষাৎ পাইবেন না। স্বদেশীয় 
শিক্ষকগণ সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কেরাণী ভাবে--ছ্িতীয়, তৃতীয় ও 
চতুর্ধ স্থান অধিকার করিয়া ছাত্রদিগের অবজ্ঞা ও অন্থকম্পার পাত্র খাকি- 
বেন। এই অবস্থায় দেশের মাটার সঙ্গে, সমাজের অভাবের সঙ্গে, জাতির 
আশার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ স্থাপিত হইবে না। ছাত্রেবা এই আব্- 
হাওয়ার মধ্যে বাস কৰিয়া স্বীয় সমাজের উপযোগী কর্তব্য স্থির করিতে 
শিখিবে না। এই কম্ম-ও-চিস্তা-কেন্দ্রের মধ্যে বন্ধিত হইয়া! তাহার! 
জীবনের আদর্শ খুঞ্জিয়। পাইবে না, স্বকীয় চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ 
হইবে না । 

আমর! মনে করি--ঠসিডেন্শ্াল বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকপ নমুনা 
পাইগ্লাছি, তাহার দ্বারা আমাদের আর্থিক অভাব মোচিত হইবে না. 
ধশ্দের প্রভাব বিস্তৃত হইবে ন1--সাহিত্যের মর্যযা বৃদ্ধি পাইবে নাঁ+- 
সমাজের আশা! পূর্ণ হইবে ন11 এই ক্ষুত্র আলোচনা হইতে পাঠকগণ 
বুঝিনা ধাকিবেন যে, ইংলণ্ড ও ইৎরেজ-সর্থীুর সঙ্গে কেস্বিজ বা 
জ্বকৃসৃফো বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পথদ্ধ, বঙ্গদেশ ও খঙ্গসমাজের সঙ্গে 


রেসিডেন্হ্যাল রিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ব-কথা। ৬৭ 


ী পাস বস্তা পলি ০ পি জু সরি 








দি পা শত | শি পি বি সি পি শপ বিএ আকন 


প্রস্তাবিত ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সম্বন্ধ নয়। ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়কে 
কেস্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোন মতেই তুলনা! কর! যাইতে পারে 
না। এই ছুই বিশ্ববিদ্যালয় এক জাতি বা গোষ্ঠীর অন্তসুক্ত কখনই 
হইতে পারে না। এই তুলনায় কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "জাতি? 
যাইবে। অবশ্থ কেস্িজের কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই---আমরাই 
আমাদের অজ্ঞতা ও অন্ধতা৷ প্রচার করিতে থাকিব মাত । 


জন-নাঁয়কের কাঁ্যকরা ভীব্কতা 


"আমাদের সমাজে এখন ভাবুকতার অভাব হইয়াছে । যে 
ভাবুকতায় লৌকে মহতী দিদ্ধি ধ্যান করিয়! বর্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থ গুলি 
ত্যাগ করিতে পারে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অস্তনিহিত নম গ্রতা হৃদয়ঙ্জম 
করিয্বা তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎদর্গ করিতে উৎসাহিত হয়; ষে 
ভাবুকতার অন্ুপ্রাণনায় বিদ্যাবান্‌ ব্যক্তি নিজের গৌরব বৃদ্ধি ও প্রতিষ্টা- 
লাভ উপেক্ষ। করিয়া! সমাজের নকল স্তরে বিদ্যা-প্রচগারেই আনন্দ 
উপভোগ করিতে পারেন,-ম্বকীয় উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ষা খর্ব করিয়া 
দ্রশের জন্য শিক্ষালাভের সববিধ। সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত জীবন অতিবাহিত 
করিতে সমর্থ হন) যে ভাবুকতায় ধনবান্‌ স্বয়ং উৎকঠ। প্রকাশ করিয়! 
সমগ্র সমাজকে বিদ্যায়, ধনে, ধর্শে উন্নীত করিবার জন্য সচেষ্ট হন, এবং 
ধনভাগ্ডার উন্ুক্ত রাখিয়া জলদান, অন্নদীনঃ ওষধদান ও বিদ্যাদানের 
ব্যবস্থা ছার! এশ্বধ্যের সার্থকত। উপলব্ধি করিতে পারেন; যে ভাবুকতার 
প্রভাবে ভগবান যাহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে 
পাঠাইয়াছেন, তিনি সমাজ-সেবায় এবং সকল প্রকার দারিপ্রা-মোচনে 
সেই শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগকেই জীবনের একমাত্র ধশ্দ মনে করেন ;- 
সেইরূপ বৈরাগ্য-প্রস্থতি' ভাবুকতার বন্তা না আসিলে কোন দিন কোন 
সমাজে নৃতন অবস্থার সংগঠন হয় ন।। যে ভাবুকতায় চিত্তের উদ্মাদন! 
না হইয়। উৎপ্রেরণ। হয়, যাহার ফলে শক্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও 
সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে সমাজ ও সংসারের উন্নতি-বিধাঁনের জন্ত মানব 
স্থির-সংঘতভাবে গৃহ্ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, "আমাদের এখন সেইজপ 
গ্রাবৃকতাময় বৈরাদী ও সঙ্্যাসীর প্রয়োজন হইয়াছে । সুতরাং যতদিন 


জন-নায়কের কাধ্যকরা ভাবুকতা ৬৯ 


এ লাস্ট এসি পি সত ই সি পি সি টপ সি আসি 





পর্যন্ত সাহিত্যালোচনা, বিজ্ঞান-চচ্চা এবং শিক্ষা-প্রচার সফলতার অবস্থায় 
আলিয়া উপস্থিত না হয়; অর্থাৎ যতদিন পধ্যস্ত এই সমুদয় কার্ধ্যে 
যোগদান করিস দেশের লোকের! নিজেদের স্বার্থ নিজেদের উত্তি, 
নিজেদের পারিবারিক উপকার বিশেষরূপে সাধন করিতে না পারে ; 
যতদিন পধ্যন্ত জনসাধারণ এই সকল পন্থ৷ অবলম্বন করিয়া সকল প্রকারে 
লাভবান্‌ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঘোর নরাশ্থ মাথায় রাখিয়া, নর্ধবস্থ 
ক্ষতি ক্বীকার করিয়া, অশেষ অকৃতকাধ্যতা সহিয়! এবং নিজ জীবনকে 
জলাগুলি দিয়া ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার কবিবাব জন্য অগ্রগামী 
কম্মীদিগকে একাকী নীরবে তপস্তা করিতে হইবে |» 

বাঙ্জালা-সাহিত্যের উন্নতির জন্ত একজন সাহিত্যসেবী বঙ্গসমাজে 
এইরূপ ভাবুকতা চাহিয়াছেন । 

কথাটা বড গভীর, বাটা বড় কাজের, কিন্ত বোধ হয় এখনও ইহ! 
বেশী লোকের কাণে গরিয়৷ পৌছে নাই । আমাদের বিশ্বাস, আমর! যে 
যুগে রহিয়াছি তাহার পক্ষে ইহা চবম সত্য-_শেষ কথা । এই বাক্যই 
আমাদের আধুনিক জন-সমাজের দীক্ষামন্ত্র হইয়া! থাকিবে । এই উপদেশ 
কার্ষোয পরিণত করিয়াই আমাদেব বংশধরেরা জীবন গঠিত করিবে । 

যে হিসাবে আমরা এতদিন ভাল-মন্দ বিচার করিতাম, আমরা 
এখন সে হিসাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছি। সে, মাপকাঠিতে আর আমর! 
সন্ধষ্ট নহি। আমরা জাতীয় জীবনের উচ্চতর সোপানে পদার্পণ 
কৰ্িয়াছি। আমাদের দাম্সিত্ব বাড়িয়াছে--আমাদের কর্মক্ষেত্র বড় 
সহজ পরল নয়। আমাদের আদর্শপুরুষের হাব-ডাব, কাজ-কন্দ, চিস্বা 
ও সাধনা মামুলি ধরণের হইবে না। 

তিনি জনসাধারণকে দৈষতা-জানে খুজা করিবেন। দেই পূর্া 
জন্য নিজকে প্রস্ততি করিবার নিমিত্ত তীহীর সমগ্র জীবনের সানী 





৬ বিশ্ব-শক্তি 


স্নান সস 





এ 
সস মহ কেরির কিন এসি বউ সি টি সিট উপ্্ ক রত জপ কস সত বসি টিনা 


থাকিবে। তিনি সর্বদা যে কোন সছুপায়ে সকলকে সেবা করিবার জন্ত 
প্রস্তুত থাকিবেন। উপযুক্ত সেবক হইবার জন্যই তাহার সকল শিক্ষা 
হইবে । তিনি হয় ত কোন এক শাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ 
করিয়াছেন, কিন্তু নগণা গ্রামের মধো বাস করিয়া অনাথ, দরিদ্র ও 
বোগীর সেবা করিবার জন্য তাহার সকল উত্সাহ প্রদান করিতে তিনি 
কুষ্টিত হইবেন না । যেখানে দেশের মঙ্গল সেখানে তাহার নিজের 
প্রবৃত্তি ব স্থযোগের কথা তাহার নিকট তুচ্ছ হইবে। সমাজের 
দশ জনকে ভবিষ্যতে পণ্ডিত করিয়। তুলিবার জন্ত তিনি নিজের সর্ধববিধ 
উন্নতির আকাঙ্ষা ত্যাগ করিবেন। ধনবান্‌ হইয়া জন্মিলে, তীহার 
কর্ম আরম্ভ হইবে-_ধনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া । তাহাকে লোকে 
খুঁজিবে নাতিনি তাহার দান দিবার জন্ত সকলকে খুঁজিয়! 
বেড়াইবেন। তিনি নিজের প্রাপ্য বা অধিকারের কথা ভাবিবেন না। 
সর্ধবদ। দেয় ও কর্তব্যের দিকেই তাহার দৃষ্টি থাকিবে । তিনি সকল 
বিষয়ে নিজকে ছোট করিবেন--পরকে বড় করিবার জন্য । অনুন্নত 
লোককে যথাসস্তভব উন্নত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত তাঁহার অধ্যবসায় 
প্রযুক্ত হইবে । এজন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র ও স্থযোগ সষ্িই তিনি তীহার 
জীবনের ধর্ম বিবেচনা করিবেন । 

এইরূপ বৈরাগ্যের প্রভাবে গঠিত কম্ধমবীরেরাই বর্তমান যুগের ভার 
বহন করিতে সমর্থ হইবেন। তাহাদের আহ্বানেই সমাজ সাড়া দিবে। 
তাহাদের ম্পর্শেই সাহিত্য জাগিবে, তাহাদের প্রচেষ্টায়ই শিল্প ফলপ্রস্থ 
হইবে। তাহাদের জীষনেই ধন্ম সজীবতা। লাভ করিবে--তাহাদেক 
কর্েই দাসী আন্দোলনে আস্তরিকত] আদিবে। 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডিগ্রি পাইলেই বা! গকালতীতে পশার হইলেই, 
না৷ বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্বারা জগৎকে চমকিত করিতে পারিলেই 
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জননায়ক হইবার যোগ্যতা জন্সিবে না। যাহার তাহার ডাকে লোকে 
আর উত্তর দিবে না । এখন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, ত্যাগের পরিচন্বঃ 
সন্ন্যাসের সার্টকিকেট না দেখাইতে পারিলে কর্মক্ষেত্রে কেহ কিছু করিতে 


পারিবেন না । সমাজের কোন কাজে মেকী চালাইবার দিন 
আর নাই । 


ইউরোপের নুতন সমস্যা 


এখন দেখিতেছি অস্্রীয়।-হাঙ্জারী লইয়াই ইউরোপে গোল বাধিবে । 
অদ্্রীযা-হাঙারীতে কোন মতে জোড়াতালি দিয়া একট! রাজ্য গড়িয়! 
উঠিম়্া্ছে। কোন কোন রাষ্্রনীতিবিশারদ বলিতেছেন-_এই 
জোড়াতালি আর টিকান কঠিন। তাহাদের আশঙ্কা--এই রাষ্ট্রের 
'বিভিন্ন অঙ্গ শীদ্রই খসিয়। পড়িবে। আর খাস ইউরোপের বুকের 
উপর একট! ভাঙ্গাচুবাঁ আরম্ভ হইলে ভাঙ্গাগড়াঁর ঢেউ অনেক দূর 
গিয়া পনুছিবে। তুরস্কের রাজো ভাগ বলান লইয়াই এতদিন ইউরোপে 
শান্তিভঙ্গের ভয় ছিল। এক অদ্ভুত ও অভাবনীয় উপায়ে তাহার মীমাংস 
হইতে চলিয়াছে। তাহার জন্য ইউরোপের জাতিগুলির মধ্যে ভয় 
অনেকটা কমিয়া আসিতেছে । এখন তাহার কারণ বলিতেছি। 

অস্ীয়া-হাঙ্গারীকে নিতীস্ত জোর করিয়৷ এক দেশ বলা যায়। কোন 
বিষয়েই এই রাষ্ট্রের মধ্যে এঁক্য নাই। সকল লোকই রোমান্‌ ক্যাথলিক 
ধন্দের উপাসক বটে। কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে ধর্দের দোহাই 
'আর চলে না। আধুনিক জগতে ধর্্মমতে এক্য থাকিলেই রাষ্ট্রনীতি 
সম্বন্ধে বন্ধুত্ব ও সন্তাব রক্ষিত হইবে এরূপ আশা নাই। অধিকস্ত, ভাষা, 
জাতি, সাহিত্য, সভাতা৷ নকল বিষয়েই অস্্ীয়া-হাঙ্গারীতে অসংখ্য অনৈক্য, 
বৈষম্য, পার্থক্য রহিয়াছে! বুদ্ধিবলে এই অনৈক্যগুলির সমন্বয় হইতে 
পারিত। ভিন্ন ভিন্ন বিজিত জাছিগুলিকে কমবেশী স্বাধীনতা ও শ্বাযত- 
শাসন প্রদান করিলে রাষ্ট্রের এক্য কথঞ্চিৎ রক্ষা হইতে পারিত । 
কিন্ত উদ্ধার শানননীতি অবলম্বন ন! করিয়া! অস্্রীয়া'হাজারীর কর্তার! 
'টাহাদের অনেক প্রজার বিরাগভাজন হইয়াছেন । 


ইউরোপের নৃতন সমস্য ১৩ 





একটা! দৃষ্টান্তে বুঝ! ঘাইবে। এই রাষ্ট্রে সার্ত-জাতির সংখ্য! নিতান্ত 
কম নয়। এই পরাধীন সার্ভ-বংশীয়গণের স্বজাতির! স্বাধীম ভাবে 
পার্খব্তী সাভিয়া-রাজ্যে বাদ করিতেছে । সাভিম্না-রাজ্য বুল্গেরিয়ার 
সঙ্গে মিলিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। যুদ্ধের কলে সাভিয়া- 
রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে--সমুত্রের কুলে এই রাহ্গয একটা বন্দর লাভের 


প্রয়াদ করিতেছে । 

এইখানে অস্্ীয়া-হাঙ্গারীর সঙ্গে সাভিয়ার মনোমালিন্য উপস্থিত । 
অগ্্রীয়ার পার্ভজাতীয় প্রজ্াপুঞ্ত রক্তের টানে স্বাধীন সাতিয়ার দিকেই 
ঝুঁকিয়াছে। কাজেই অষ্বীয়। তাহার সার্ভ-প্রজার্দিগকে যথাসস্তার 
নির্যাতিত করিতেছে । ফলে স্বাধীন সাভিয়ার সঙ্গে ইহারা শীন্ই যোগ 
দিবে--বড় একট। সাঠিয়ারাজ্য গড়িয়া উঠিবে । তাহার উপর হাঙারী 
প্রদেশের সঙ্গে অস্টরীয়া-রাজ্যের প্রকৃত বিরোধ ত চিরকালই আছে। 

এই অবস্থার অস্ত্রীয়ায় মধ্যে মহা অশান্ত বিরাজ করিবে-- তাহা! 
অতি শ্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের লোক লইয়া তাহাকে বসবাস 
করিতে হইতেছে--অথচ তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া। যথাসম্ভব সন্তুষ্ট 
রাখিতে তিনি অসমর্থ । কারণ অস্্ীযাতে জাশ্নীণেরা বিজেতা। জাতি, 
জাশ্মণরিগের সঙ্গে সার্ভ বা অন্যান্ত জাতির সমান অধিকার দিতে 
তাহার বড়ই কুগ্ঠিত। কাজেই ভিতরকার গোলমাল মিটান বড়ই 
দুবহ ব্যাপার। এদিকে রাজ্যে সেনাবলের যথেষ্ট অভাব । সৈনিক 
বিভাগে উপযুক্ত লোক নাই--সমর-শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা নাই। 
অন্্ায়াহাঙগারীর যুদ্ধ করবার একেবারেই ফোন ক্ষমতা নহি। 
বিচক্ষণের! তাহার ধায় ভয় পাইবেন না। 

অতএব দেখা যাইতেছে অস্রীয়ায় লাভিয়ায় গোল বাধিক্ছে বড় দেশী 
দিন লাগিধে না। তাহা হইলে অস্রীার বিজেত জান্মাশ্লাতি আখ” 


৭৪ বিশ্ব-শক্কি 





রক্ষা! করিতে বাধ্য হইবেন। তখন ইউরোপের খর সামলাইতে অতিশয় 
বেগ পাইতে হইবে। 
এই সব বুঝিয়! শুনিয়া অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এখন হইতেই 
অদ্্রীয়া-হাঙ্গারীর একটা রফ। করিবার পরামশ দিতেছেন। 





প্রাচ্যচিত্রকলা-প্রদর্শনী 


আমাদের শিল্প নষ্ট হইয়াছে, বাণিজা নষ্ট হইয়াছে, ব্যবপায় নই 
হইয্লাছে। আমর? সকল প্রকার কলাবিদ্য। তুলিয়াছি। আভকাল 
আমাদের ধন নাই, এরশ্বর্ধ্য নাই, সখ নাই, সম্পদ নাই । এখন জীবন 
নিরানন্দমময়, সংসার অন্ধকারময়। সমাজে সঙ্গীতের আদর নাই--শিল্প- 
নৈপুণোর প্রতি শ্রদ্ধ। নাই। কাকুকাধ্য এখন অবহেলার সামগ্রী 
হইয়াছে । লেখা-পড়া কেবলমাত্র পুঁথি মুখস্থ করায় পধ্যবসিত হইয়াছে । 
ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদ, উল্লাস-উচ্ছাস-এই সকঙ্গ জীবন- 
বত্তার লক্ষণগুলি দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে । ভারতের সরম্ঘতী 
এখন মলিন ও শীর্ণকায়। বাগ্দেবীর অঙ্গে কোন আভরণ নাই-_ 
বীণাপাণির বীণায় বসঙ্কার নাই। সঙ্গীত ও সাহিত্যের জননী এখন 
সঙ্গীতহীনা | রর 

সখের কথা-_নানা দিক হইতে আমাদের এই সর্ধবোতোমুখী অবসাদ 
দূর করিবার আয়োজন চলিতেছে । আমাদের স্বাধীন চিস্তা নানা দিক্‌ 
দিয়া কাটিয়া! বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে । আমাদের জাতী 
জীবন মানা উপায়ে জন্মভামিকে সুত্ী ও সহাস্তবদন। করিতেছে । 
গত ফাস্তন মাসের কলিকাতার ধর্দম-সমবায়-কোম্পানী-নিশ্দিত হিন্ুস্থান- 
বীমা-সমিতির বিশাল ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাচা-চিজকলার প্রদর্শনী দেখিয়া 
আমাদের মনে আশার উদ্রেক হইয়াছে । আমাদের জীব্নীশক্ষির 
প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে । আমাদের ভবিস্বাৎ সন্বদ্ধে হতাশ হইবার, 
কারণ ক্রমশঃ কমিয়। আসিতেছে । 

এই প্রদর্শনীতে সর্কসমেত 'আঠাঁর জন চিজকরের কায পরধশিত 


৬ বিশ্ব-শক্ষি 
হুইয়াছিল। কয়েক জন নৃতন লোকের নাম দেখিয়া আমরা স্থথী হইলাম । 
বুঝ। গেল চিত্র-বিদ্যা আমাদের সমাজে ক্রমশঃ প্রলার লাভ করিতেছে। 
নবীন শিল্লিগণকে এই প্রদর্শনীতে স্থান দিয়া অনুষ্ঠাতার! বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
দিয়াছেন। কয়েকটি চিত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য কাছে। 
শ্ীধুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে বাঙ্গালীর জিনিষগুলি ও হিন্দুর স্ৃপরিচিত 
সামগ্রী লইগ্সা চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাহার “তুলসী গাছ'টি সকল 
হিন্দু মনেই ধর্মভাব জাগরিত করিবে। তুলপী-মঞ্চের চারিদিকে 
একট! ভক্তি ও শ্রদ্ধ৷ ষেন মাথান আছে, ইহাতে তরুণ শিল্পীর প্রতিভা 
কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ করের 'বাল্সীকির 
তপন্যা এবং 'ননিচোর। হিন্দু ইতিহাসের ছুইটি চিত্র আমাদের সম্মুখে 
ধরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই_কবিত্বের 
কোন পরিচয় পাইলাম নাঁ। তবে বাল্সীকির ধ্যানস্তিমিত লোচন 
দুইটি অতি স্থন্দর হইয়াছে। “ননিচোরা»-চিত্রে বাঙ্গালী শিশুগণ 
প্রীত হইবে-_একটু স্বাভাবিকতা. আছে । কর মহাশয়ের 'দরস্বতী, 
সকলেরই মন মুপ্ধ করিবে। এরূপ কুন্দেন্দুধবলা'র চিত্র বোধ হয় 
আর কখনও কেহ দেখে নাই। কিন্তু ফুলগুলি আকাশে কেন 
ঝুলিতেছে? শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “আদর্শ রাধিকা,-কল্পনাটি 
বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে গৃহীত। শিল্পীর রচনাও আদূত হইবার যোগ্য । 
কিন্ত তাহার “প্রথম দপন? চিত্রে রমণীর পাশবালিশের মত পাগুলি অতি 
কদাকার হটুয়াছে। যে কোন দর্শকের মনেই বীভত্ল বলের সঞ্চার 
হইবে । বঙ্গীয় নাট্রমঞ্চের নকসা! করিয়া ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি চিত্ত 
অঙ্কন করিয়াছেন। এইগুলি দেখিয়া সকলেই প্রীত হইবেন-- 
নিঃসন্দেহে বলিতে পারি । 


নন্দলালের প্রতিভা 


হুনিপুণ নন্দলালের 'গোকাল-ব্রত” চিত্রটি অতি মনোরম হইয়াছে। 
কি বিষয়-নিব্বাচন, কি শ্ুক্ম ভাবপ্রকাশ। কি চিত্রিত বিষয়ের অন্তরে 
প্রবেশ করিবার ক্ষমতা__সকল দিক হইতেই এই অস্কনটি অতি উচ্চ 
শ্রেণীর কারুকার্য হইয়াছে । বঙ্গের গ্রামা জীবনে হিন্দুর পারিবারিক 
কার্যকলাপের মধ্যে গোকাল-ব্রত অনুষ্ঠানটিই কবিত্বময়-হৃদয়ের প্রসার- 
বর্ধক 1 বৈশাখ মাসে হিন্দু বালিকার! দুর্ববাচন্দন দ্বারা গঞুর পুজা 
কবিয়া থাকে । একটি বালিকা হাতে পূজার সামগ্রী ধরিয়া গরুর 
সম্মুখে বসিয়া আছে, গরুর ঢু মারিবার ভয়ে বালিকা ভীত হইতেছে-_ 
অথচ বসিয়্াই আছে। এই বিষয় লইয়া কবি চিত্রে যে সক্ষম ভাবটি 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। বাঙ্গালীর 
ঘরে ঘরে এই চিত্রের নকল চিত্র বিরাজ করুক। দেশের জাতীয় 
অনুষ্ঠানগুলি নবজীবন লাভ করিবে--সন্তানসস্ততিরা চিত্রে জাতীয় 
জীবন আন্বাদন করিতে শিখিবে। 

নন্দলালের 'রামায়ণী চিত্রগুলি, এবারও প্রদশিত হুইয়াছিল। 
এইগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। কবি আমাদের ধন্ম ও সমাজের 
প্রধান প্রধান ম্মরণীয় ঘটনাগুলিকে হিন্দুর আদর্শে চিত্রিত করিয়! সমগ্র 
জাতিকে খণে আবদ্ধ করিলেন। তিনি অবতার বামচজ্দ্রের চরিত্র 
প্রত্যেকটি চিত্রে অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত ফুটাইতে সমর্থ হইয়াছেন । 
বীরবর, ত্যাগিশোষ্ঠ, নবধুগের প্রবর্তক রামচন্দ্র হিন্দু চিন্তকরের ভক্তিপুর্ণ 
চিত্তে সত্য সত্যই প্রতিবিদ্িত হইয়াছেন! চিনের ধ্যান ক্রি বার 
ক্ষমতা! আছে, আধ্যাত্মিক বিবন্ব বুঝিবার প্রন্বতি আছে, আধ্যাদ্মিক ভাব 


৭৮ বিশ্ব-শক্তি 
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ফুটাইবার রা আছে, হিন্দুর জাতীয় ইতিহাসে তীহার দখল আছে। 
আধগাদের ডাঁতীয় জীবনের প্রারস্ত কালে নন্দলালের অভু[দয়ে সাতিশয় 
[নন্দ লাভ করিয়াছি। 





অতুলকৃষ্ণের কালীমূর্তি 


তার পর শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ মিত্রের “কালীমুন্তি। “গোকাল-ব্রত এবং 
'কালী'--এই দুইটি চিন্রই এবারকার প্রদর্শনীতে সর্বোচ্চ স্থান পাইবার 
যোগ্য । অতুলকষেের চিত্রে ভয়ঙ্কর! কালীর তাগুবনৃত্যে সমগ্র মেদিনী 
যেন কাপিতেছে। চিত্র দেখিয়াই মনে হয়, বিশ্ব ভরিরা আলোড়ন 
হইতেছে--ত্রিভৃবনের মধ্যে এক বিরাট শক্তির কাধ্য চলিতেছে । 
এইবূপ ভাব মনে জাগান যে সে শিল্পীর সাধ্য নয়। মুিটর পশ্চাৎ্ভাগে 
এক অসীম শুন্ত বিরাজমান। তাহাতে গাভীধ্য বাড়িয়াছে, চিত্তে 
এপরূপ ভাবুকতাঁ সঞ্চার হইতেছে । কালী-মৃর্তি অনেক দেখিয়াছি-- 
কিন্ত এরপ সংহ্কারকত্ীর চিত্র এই প্রথম দেখিলাম। ভয়স্কর-বলে 
কবির হাত আছে । কঠোরতার সৌন্দধ, কষ্টের মাধুরী, শ্বশানেৰ 
নিবিড় আনন্দ, বিনাশের অমৃত--চিত্রকর আব্বা করিয়াছেন। তাহার 
চিত্রে দর্শকেরাও গ্রলয়ের অনন্ত স্থখ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 

অতুলরুষ্ণের “কালিয়-দমন/-চিজ্ধেও ভয়ঙ্কর রসেরই অবভারণ! 
হইয়াছে বটে। কিন্ত তিনি সুষ্ঠরূপে তেজস্িতা ও শক্তির ক্রিয়া 
টাইতে পারেন নাই । 

যাহা হউক, অতুলরুষ্ণ যে সকল বিষয়ে হাত দিয়াছেন তাহা দেখিয় 
আশ। হয়। মাষুলি প্রেমের জগৎ, হাঁহুতাশের জগৎ ছাড়াইয়! আমবা! 
দিন দ্বিন কত দুরে সরিয়া আসিতেছি-_সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। চিত্রেও তাহার প্রযাণ পাইয়া বুক আশার ভরিয়া গেল। 

আমাদের জাতীয় জীবনে গানভীর্ধ্য আলিয়াছে। বিশ্বের গু তত্ব- 
গুলি এবং জগতের লযন্কাবমূহ গভীর ভাবে বুবিবার অন্ত, আযান 


টি বিশ্ব-শক্তি 





প্রয়াস হইতেছে । ব্রক্গচধ্য, ত্যাগন্বীকার, কঠোরতা১ নির্ভাকতা, 
বৈরাগ্য, সাধনা, ভক্তি--এই সকল ভাঁধ লইয়া আমর! কাব্য রচনা 
করিতেছি, সাহিত্য স্ুট্টি করিতেছি, চিত্র অকিতেছি, মৃত্তি গড়িতেছি। 
বাঙ্গালী বাজে কথায়--ফাকা আওয়াজে-_নিরর্থক বাকৃবিতযগ্ায় সমস 


ব্যয় করিবে না, ইহাই তাহার পরিচয় ও পূর্বাভাষ । 


শ্রীযুকক মৃকুলচন্দ্র দে মহাশয়ের পলাতক'-চিত্রে ভয়-বিহ্বল বিপদগ্রস্ত 
বাক্তির অবস্থা অতি ব্ুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার আরও 
চারি পাচা রচনা প্রদর্শিত হইয়্াছে__সকল গুলিতে ভাব প্রকাশ 
করিবার প্রপ্নান আছেঃ কিন্তু সফলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়। যায় না । 
তবে 'জন্াষ্টমী” বিশেষ উল্লেখধোগ্য 1 শ্রীযুক্ত ছর্গেশচন্ত্র সিংহের 'সান্ধ- 
মেঘ" চিত্রণে নৈপুণ্য আছে। তাহার “শিব-পৃজীয় সৌন্দর্য আছে, 
কিন্তু পূজার স্থান-নির্বাচনটি তত স্বিধাজনক হয় নাই। তাহার “ভগ্ন, 
মুকুর' চিত্রে কোন বিশেষত্ব নাই। ইনি নান বিষয়ে হাত দিয়াছেন--« 
কোন্‌ বিষয়ে ঠেকিবেন বুঝ! যাইতেছে না। কোন দিকেই সর্ববাজীনদ 
উৎকর্ষ দেখিলাম না । তবে হাতের সাফাই আছে, রং ফলাইবার 
ক্ষমত! আছে। তিনি বাহ্‌ সৌন্দধ্য শ্ট্ই করিতে পারেন, কিন্তু 
বানব চিত্তের নিগুঢ় চিন্তারাশি লইয়। তীহার খেলিবার শক্তি নাই। 

শ্রীযুক্ত বেস্কটাপ্। মান্দ্রাজী চিত্রকর । তাহার কেবল একাটিমাত্র 
বচন প্রদর্শিত হইয়াছে । রামচন্দ্র নিদ্দ্রিত, ধরিত্রী রামচন্দ্রকে পাদুকা 
উণহার দিতেছেন--সীত। তাহা গ্রহণ করিতেছেন। এই চিত্রে 
রামচন্দ্রের টৈরাগ্য ও অনাসন্কি বেশ ফুটিয়াছে, কিন্তু রমণীঘয়ের 
অঙ্কনে কবি বিশেষত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তবে সীতা দেবীর 
ভক্তিভাবে উপহার-গ্রহণ বেশ চিত্রিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ক লত্যেজনারায়ণ 
দত্তের “তারাঘৃষ্ঠি'তে রং ফলাইবার ক্ষমত! দেখিলাম--চণ্ডী. দেবীর ঈষৎ 
আভাব পাওয়া যায়। কিন্তু অতুল কৃষ্ণের “কালীর কাছে এই 
'তাবামু্ধি' নিষ্প্রভ | 


ঙ 
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ন্‌ 
দিক ০০ সস পি খত সি পি সপ লাস খিক বাত পি দি প্ 


শ্রীযুক্ত গগনেন্্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি চিত্ত পাঠাইয়াছেন। কোন কোন 
বাঙ্গালা কবিতাকে চিত্রে ফু্াইবার প্রয়াস দেখিতে পাইলাম । কিন্তু 
চিত্রগুলি দেখিয়া কৌন রসবোধ হয় না। কয়েকটি চিত্রের শীচে কবিতার 
ফুই এক পংস্তি লেখা আছে, তাহাতে ৪ চিত্র বুঝিবার বিশে সাহায্য, 
পাওয়া যায় ন'। “সান্ধা প্রদীপ"-চিত্রটি ভালই বুঝা। যায়, কিন্তু বুঝাইবার 
জন্ত চিত্রকর যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সার্থকতা পাহ্‌ না। 
আর একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া ঠাকুর মহাশয় একজন ভাকওয়ালার 
গানকে স্থায়ী আকারে ধরিয়া রাখিগ্জাছেন, তাহাতে কবির মনোভাব 
প্রকাশিত হইয়াছে । .দুইটি লোক নিজ্জন পান্বত্য দেশের পথ বহিয়1 
চলিতেছে-_ চারিদিকে নুদূরবিস্বৃত প্রান্তর। এই ছুইটি পথিকের 
পশ্চাপ্ভাগ জনপ্রাণীশৃন্ত_আড়ম্বরশুন্ত--বিশাল ও বিস্তীর্ম। এই 
ধ্যাক্গ্রাউণ্ডের প্রভাবে অনস্তের পথে বাত্রা--€কান এক দূর জগতে 
বার্ডা--কোন অপ্রাপ্ত বস্বর প্রতি আকক্ষ। সুন্দরভাবে প্রকাশিত 
হইতেছে। দর্শক মাত্রেই ব্যাখ। ব্যতীত পথিকছয়ের এই অন্থসন্ধানের 
প্রয়া বুঝিতে পারিবেন। 'পাগুবগণের পলায়নে' বিশেষ কিছু 
পাইলাম না, তবে পলায়নের অবস্থা! মন্দ চিত্রত হয় নাই। মুকুল- 
চন্দ্রের 'পলাতকে”ও আম্র? এই শক্তি দেখিয়াছি । 

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের “যমুনা-জলে-চিত্রে নয়ন রঞচনই হয় 
না। তবে তাহার “রোগী” এবং 'গোপিনা” এই ছুইটি চিত্রে মানুষের 
বিভিন্ন অবস্থ। জীবন্তরূপে ব্যক্ত করিবার স্ঈ্মতা দেখ! যায়। বিহারী 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদের 'রাগিণী মেঘ মল্লার'-চিত্ে মৌলিকত! 
নাই-_কিন্ত কারুকার্ধ্যটি মন্দ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমঘারের 
সাতটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহার আলোচ্য জগঞ্চ এখনও অক্তি 
বিস্তীর্-ফোনও এক বিষয়ের জন্ত সাধনা করিলে নফলকাম হইড়ে 


চিত্র পমালোচন! ঁ ৮৩ 


5 সি ০ গজল এটি সিকি ০৬০০৭ সিটি জাজ পিউ 


পারিবেন আশা! করা যায় । তাহার 'হর-পার্কতী? শা ধরাই উচিত ছিল। 
প্রায় চিত্রেই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার বিসদূশ অঞ্কুলি এবং অঙ্গের 
সৌষ্টবহীনত! বর্তমান। আমরা অন্যান্ত যে সকল চিত্রের কবিস্ব 
উপভোগ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এইবূপ অন্বাভাবিকতা। ব। বৈপাদৃশ্যের 
প্রভাব পাই নাই । 

আর একজন বিহারী শিল্পী শ্রীযুক্ত নাবায়ণপ্রসাদ কয়েকটি চিত্ত 
দিয়াছেন। তাহার 'হর-গৌরী” অতি হ্ন্দর হহয়াছে। গৌরীব কোলে 
গণেশ শুইয়। আছে। গৌরীর চক্ষু মুদ্রিত, গণেশের চোখ খোলা 
গণেশের শয়ণ-চিত্র অতিশয় মনোহারী হইয়াছে । শ্রীযুক্ত, হাকিম খা 
মহাশয়ের ছুইটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । ছুইটিই অত্যধিক মুল্যে 
বিক্রয় হইবে-_কিন্তু কোনটিরই বিশেষত্ব খুঁজিয়া পাইলাম না! একটি 
চিত্রে দিলীর রাস্তা স্বি্ন। বন্দী দারাকে লইয়া যাওয়। হইতেছে। প্রকাণ্ড 
দুর্গের একেবারে নিকটে দারার হাতা আসিয়া উপস্থিত । তাহাতে 
বিষয়টা বুবিধার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় ঘটিয়াছে। এই দুইটি পদার্থ 
ব্যতীত আর কোন জন-প্রাণী চিত্রের মধ্যে আছে কি লা দেখিবার 
অস্থবিধা হইতেছে-_তাহাদের অস্তিত্বের কোন প্রভাব চিত্রের উপক্ধ 
পড়িতে পায় না । বিশাল অট্টালিকা ও বিশাল হস্তী--এই 2ই বৃহৎ 
চিত্রের চাপে পড়িয়া চক্ষু নিধ্যাতিত হইতেছে, চিত্তের দুয়ার অবরুদ্ধ 
হইয়| যাইতেছে । তাহার উপর, চিত্রকর ধারার মানসিক অবস্থা 
বুবাইবার ফোন প্রয়াস পান লাই। 


অর্েন্দ্রকুমারের মৌলিকতা 


শীুক্ত অর্ধেন্্কুমার গাঙ্থুলী এবার কালীমৃদ্ভিতে হা দিয়াছেন ) 
তিনি পাপ্্-বচনর সঙ্গে মিলাইয়া চিত্র আকিয়াছেন। ধ্যানগুলি 
বুঝিবার জন্য তাহার যর আছে-_হিন্দুশান্ত্র আলোচন! করিয়া! তিনি চিত্রে 
ধর্ঘ-তত্বগুলি ফ্টাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার পন্থা অনুসঙ্পণ না 
করিলে হিন্দুর আকাত্ষা পূরণ করিতে কোন চিত্রকর সমর্থ হইবেন না । 
যে সকল কবি ও শিল্পী হিন্দুর দেবদেবী লইয়। ব্যাপৃত আছেন তাহাদের 
্িফলতার অন্ত ফোন উপায় নাই। অলীক * মন-গড়া ভাবুকতার দ্বারা 
হিন্দুর জাতীয় ধর্মের বিন্যাসগুলি খুঁজিয়। পাওয়া ধাইবে না। গাঙ্গুলী 
মহাশয় চিত্রবিদ্যার সঙ্গে শাস্ত্চষ্চা যোগ করিষ্মছেন দেখিয়া আশার 
উদ্রেক হয়। | 

তাহার 'চিত্রাঙ্কনেও ক্ষমত। দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 
গত বৎসরে প্রদর্শিত তাহার «চৈতন্” আমাদের মনে আছে । এবার- 
কার কালীমৃপ্তিটিও প্রদর্শনীর একটি বিশেষত্ব । তিনি অতুলরুষ্ণের ন্যাষ 
সমগ্র বিশ্বে প্রলয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য দেখাইতে প্রয়ামী হন নাই। 
তাঁহার উদ্দেশ্য--কালীর আরুতি-গত স্বরূপটি প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি 
এবিষয়ে অনেকটা কৃতকাধ্য হুইয়াছেন। অতুলকফ্ের হঁটিজে 
পারিগার্থিক পরিকল্পনার মধ্যে কালীর সংহার-মৃণ্তি ফুটিয়া উঠিয়াটিছ। 
অর্ধেম্ত্কুমার কালীর বিকট মূর্তিরই আরাধনা করিয়াছেন-_-জগতের 
, খ্অন্যান্ত পদার্থের সঙ্গে কালীর যোগ রাখেন নাই ॥ অতুলরুষে ধ্বংসের 
ছবি--প্রলমের চিত দেখিতে পাই। অর্ধেজ্রকুমারেএফালীর ব্যক্তিগ 


।  অর্ধেজকুমাঁরের মৌর্লিকতা ৮৫. 
রূপ, ক্বকীয় ঘিশেষতবই প্রকটিত হইয়াছে । তিনি যে ধ্যানটিকে মৃষ্তি 
দিয়াছেন তাহা নিষ্ে প্রদত্ত হইল £-- 

“কালী কপালাভরণ! বিনিষ্ষান্তাসিপাশ্িনী 

বিচিত্রা খটটাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা । 

অতিবিস্তারবদন! জিহবাললনভীষণ! 
1 এ... নিমগ্রা রক্তনয়ন! নাদাপুরিতদিউ মুখ ॥? 
" এই বিবরণেক্ণ' বিকট মৃষ্ঠিটি অর্ধেন্দ্রকুমারের চিন্তে অতি দক্ষতা 
সহিত অক্কিত হইয়াছে । লাধারণের দৃষ্টিতে এই “সাওতালী” কালী 
অতি কদাকার ও বিশ্রী বোধ হইবে। কিন্তু যিনি ভাঁধুক তিনি 
বুঝিবেন ইহার মধ্যে সেম! আছে । কবি এই রাক্ষসী মূর্তির মধ্যে যে 
সৌন্দর্য্য ঢালিম্নাছেন তাহা বর্ণনাতীত । সকলকেই তাহার স্বাধীন চিন্তা 
ও মৌলিকতার প্রশংনা কদিতে হইবে । ৫অভিবিস্তা্ধবদনা,র লাবণ্ 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া তিনি আমাদের চিত্রকর-জগতে নৃতন কলার 
খনি--অভিন্য সৌন্বধ্যের আকর---ত্মাধিফার করিয়া দিলেন। দ্ভীহার 
কৃতকার্ধ্যতায় মামুলি সৌষ্ঠবের পথ ছাড়িয়। বিভীষিকার গরিম! দেখা ইতে 
অনেক শিল্পীই অগ্রসর হইবেন। ভারতীন্ক কলার ইতিহাসে অর্ধেন্জকুমার 
একটা নৃতন অধ্যায় খুলিবার সুত্রপাত করিলেন । 





চিত্র-প্রদর্শনীর সার্থকতা 

এবারকার প্রদর্শিত চিন্ত্রগুলি দেখিতে দেখিতে কয়েকটা সাধারণ 
কথ। মনে আপিয়াছে । 

প্রথমতঃ, বঙ্গে বিদ্ভার জগতে--কলার নংসারে-_-সাহিত্যক্ষেতে 
পরানুবাদ ও পরাস্থকরণ ক্রমশঃ কমিয়। আসিতেছে । স্বাধীনভাবে 
নিজশ্ব দান করিবার জন্য শিল্পী, কবি, লেখক, চিত্রকর নিজ নিজ 
হাতিয়ার ধরিয়াছেন। সকল দিকে ব্যক্তি, স্বাতন্্য ও স্বাধীনচিস্ত। 
আধিপত্য লাভ করিতেছে। 

দ্বিভীয়ত:, বাঙ্গালীরা বাঙ্গালার নদ-নদী, জীব-জন্তব) উৎসব-আমোদ 
সন্বদ্ধেই চিত্র আকিতেছেন, গান গাঠিতেছেন, কাব্য লিখিতেছেন। 
বঙ্গে ভারতবধের সামগ্রীগুলি-হিন্ুর এঁতিহাগিক ঘটনা সকল এবং 
জাতীয় জীবনের বিচিত্র অনুষ্ঠানসমৃহ--শিল্প, কলা ও সাহিত্যের 
আলোচ্য বিষয় হইতেছে। চিত্রের ভিতর দিয়া) কাব্যের ভিতর 
দিয়া আমরা! আমাদের স্বদেশকে চিনিতে আরস্ত করিয়াছি -স্বসমাজকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে শিথিতেছি । 
। তৃতীয়তঃ, এই সকল শিল্পকল| অবলম্বন করিয়া আমর! ভারতের 
বিশেষত্বসমৃহ--আমাদের জাতীয় জীবনের স্বতন্ত্র আদর্শগুলি--আমাদের 
ইতিহানগত পার্থকাই নৃতন প্রণালীতে প্রকাশিত করিতেছি। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রভাব, আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের আদর্শ, বিদেশীয় 
জাতীয়তার আধিপত্য আমরা ক্রমশঃ ছাড়াইয়! উঠিতেছি। আমাদের 
চিজে, সাহিত্যে, নানাবিধ কলার অনুষ্ঠানে, হিন্দুত্ব-হিন্মুজীবনের' 
সনাতন আদর্শ--ভারতবাসীর ন্বাভাহিক লক্ষ্য নব নব উপায়ে, 

্ 


চিন্ত্-গ্রদ্শনীর সার্থকতা ৮৭ 


সস ৯৬০ পিপি আজ 


ফুটিয়া উঠিতেছে । আদশের দাসত্ব--লক্ষ্যের দাসত্ব--সাধনার দাসত্ব 
পরিত্যাগ করিয়া আমবা আমাদের শ্বধশ্থ খুঁক্জিতে আবম্ভ করিয়াছি । 
আমাদের এতিহালিক অনুসন্ধানের যে লক্ষ্য-_-আমাদের পুরাতত্ব-সং গ্রহের 
যে উদ্দেশ্য-_-সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই আমাদের চিন্নকরেরা তুলি, রং ও 
পেন্সিলেব সাহায্যে সাধাবণের গোচর করিতেছেন । 

চতুর্থতঃ, বিদেশীয় কলা-জগতে সৌন্ধ্য প্রকাশ করিবার যে সকল 
রীতি আছে, তাহা ৭ আমাদের শিল্িগণ আয়ত্ব করিতে পাবিয়াছেন। 
পরকীয় ভাবগুলি নিক্রের উপধোগী করিয়া ব্যবহার করাই জীবনবত্তার 
লক্ষণ। '্মামর। যে জীবিত জাতি-_ এখনও যে নবধুগের অন্ুক্বপ 
নৃতনশক্তি দেখাইতে সমর্থ, কল! জগত্তেব এই লক্ষণই তাহার বিশিষ্ট 
প্রমাণ । 

পাবশ্য কবিদ্দিগেব ব* ফলাইবার ক্ষমত্বা, আমাদের চিন্রকরগণ নিজন্ব 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পুরাতন মোগল শিল্পীদ্িগের নিকট 
আমাদের চিন্রকবেরা বাস্তব জগতের বিবিধ বস্তু অতি স্পষ্ট ও বিশদরূপে 
চিত্রিত করিবাব দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছেন। আধুনিক জাপানীর! 
কলাজগতে এক অভিনব সৌন্দধ্যের, অতি হুল্স ক্ষমার অবভারণ। 
করিয়াছেন। তাহাদের হাত-সাফাই ও সহ্জস্থলভ ভাব্প্রকাশের 
ক্ষমতাও আমাদের চিন্রজগতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে । এত ছ্াতীত 
ইউরোপীয় রোমাঁন্‌ ক্যাথলিকযুগের ধর্ম্-প্রাণ ভাবুক কবিগণ চিত্ধে ও. 
কারুকাধ্যে এক আধ্যাত্মিক তাঁ, ধন্বপ্রবণত। ফুটাইয়াছিজেন। আমাদের 
শিল্পীরা এই আধ্যাত্মিক ভাব ফুটাইবার ক্ষমতা লাভ করিতেছেন ॥ 
চিত্রের নিগৃড় রহস্যগুলি উদঘাটন করিবার যোগ্যতা আমাদের ফল- 
জগতেও "আধিপত্য লাভ করিতেছে । ক্ষতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাহা কলা 
জগতের শ্রেষ্ঠ টেকনিকুগুলি আমাধের নিজস্ব হইন্প! যাইতেছে । অভীত 





৯৮ বিশ্ব-শক্কি 


ধস শি পি বি তি সিল উস স্মিত 


ও বর্তমান যুগের শিল্পচাতু্যসমূই এবং সৌন্দর্য; ফলাইবার কায়দাপকল 
আমাদের বঙ্গীয় চিত্রজগতে স্থান পাইতেছে। বিদেশের নিকট, 
অতীতের নিকট যাহা যাহা গ্রহণীয়, সকলই আমর! উদ্ারভাবে গ্রহণ 
করিতে শিখিতেছি। এই উপায়ে আর্কৃতির লাবণ্যে নজর পড়িতেছে, 
কারুকাধ্যের বাহু সৌষ্টৰ পুষ্ট হইতেছে, কলানৈপুণ্য বাড়িতেছে। 
ফলতঃ, আমাদের হুকুমার শিল্পগুলি সম্পদ লাভ করিতেছে । জাতীয় 
কলা এরশ্বর্যাশালিনী হইতেছে 

অতএব দেখা গেল যতগুলি উপকরণ থাকিলে শ্বতস্্ জাতীয় 
সভ্যতার বিশেষত্ব পরিপুষ্ট হয়, সকলগুলিই বজীয় জগতে আলিয়! 
জুটিয়াছে। গত ছয় বৎসর ধরিয়! প্রাচ্য শিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত 
হইতেছে। প্রদর্শনীগুলি উত্তরোত্তর আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল 
করিতেছে । 


ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ 


'আমর1 বলিলাম জাতীয় উন্নতিব সর্ধবিধ উপাদান আমাদের চিত্র- 
জগতে সংগৃহীত হইয়াছে । এই সময়ে আমাদের জীবনের লক্ষ্য, 
ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ, আমাদের জাতীয়তার মৃলমন্ত্রগুলি আরও 
গভীবভাবে আলোচন। করা আবশ্তক। আমাদের শিল্লিগণকে ভারতীয় 
সাহিত্য; দর্শন, ধর্মতত্ব, শিল্পশান্ত্র বিশেষরূপে শিখাইবার আয়োজন কব 
কর্তব্য । হিন্দুত্ব বুঝিবাব জন্য যথোচিত আয্মা স্বীকার আবশ্যক, 
সাধনা আবশ্যক । 

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে কাবা, সাহিত্য ও দর্শনবাদের অভ্যন্তরে 
কিছু ভাবুকত। প্রবিষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। লেই ভাবুকতাস্ব 
কথঞ্চিৎ তরলীক্ৃত হিন্দুত্বের আভাষ পাঁওয়া যায় মাত্র, উপনিষৎ- 
বেদাস্তের ক্ষীণ উপদেশ শুন| যাম মাত্র। সেইটুকু কোন মতে 
আওডাইতে পারিলেই হিন্দুর যূল-মন্ত্র খুঝিতে পারা যাইবে না) 
কারলাইল, এমাসন, টলই্টয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য খধিবর্গকে ছাড়িতে 
হইবে। তাহার পরিবর্তে স্বদেশের আব্হাওয়ায় যে সকল মহাত্মা 
আবিভূতি হইয়াছিলেন তাহাদের শিশ্ত্ব গ্রহণ করিতে অভ্যন্ত হইতে: 
হইবে। কেবল তাহাই নহে, এই আব্হাওয়ায় যে লকল আচার- 
ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহা 
বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । তাহার জন্ত কই কল্পন! প্রয়োছন-সলে 
শিক্ষা আমাধিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে--সে সাধনায় কদামাদিগকে 
ব্রতী হইতেই হইবে 


৯* | বিশ্ব-শক্তি 

তাহা না করিলে অনধিকার চর্চার দোষে পদে পদে বিত্রত হইতে 
হইবে। যে কোন উপায়ে বাস্তব জগতের অপদার্থতা, অসম্পূর্ণতা ও 
নশ্বরতা প্রমাণ করিলেই হিন্দুসভ্যত। প্রকাশ করা হইল না। ইহু 
সংসারকে হীন দেখাইলেই আধ্যাত্মিকতা প্রমাণিত হইল না। হিন্দুর 
শিল্প-শাস্ত্রে মাপঞ্জোকের খু'টি-নাটি বড় কম ছিল না । মনে রাখিবেন, 
হিন্দুর স্টতিশাস্থে দেবদেবীর মৃুদ্তিগঠন বিষয়ে সাান্য মাত্র নিয়মভঙ্গের 
কঠোর প্রায়শ্চি ব্যবস্থা ছিল। এখন৪ নগণ্য পলী গ্রামের সামান্ত 
রমণীবাও জানেন যে, মুস্তিগুলিকে বিকৃত ভাবে গডিলে শিল্পী ও 
গৃহস্থের প্রতি আরাধ্য দেবদেবীগণ অপন্তষ্ট হন। মনে রাঁখিবেন, 
অঙ্গেব সৌষ্টব নষ্ট কবিলেই, শরীরকে ক্গীণ ও অবসন্ন ভাবে আফিলেই 
ধন্মপ্রাণতা, ভাবুকতা ব্যক্ত কর! হুইল না। হিচ্দুর বিচারে 
€শরীরমাদ্যং খল ধস্মসাধতম্ণ | 

হিন্দু বিষয়কশ্ৰে অমনোযোগী ছিজেন না, বাষ্্রঘ কশ্মে উদাসীন 
ছিলেন না, সংপারকে বাশুবজগুংকে। সমাক্তরক্ষাকে অবহেল] করেন নাই, 
পৰিবার পালনকে, গৃহস্থধশ্মকে উপেক্ষা করেন নাই) হিন্দু ইন্দ্রিয়ের 
জগৎকে বিনষ্ট করেন নাই--তাভার উপর অত্বীন্দ্রিয়ের ছাপ 
মারিয়াছিলেন ; হিন্দু ভোগকে বজ্জন করিতেন না, ত্যাগের আকাঙ্া 
দ্বারা, অনাসর্ভির দ্বারা ভোগবাসনাকে শান্ত সংযত নিয়ন্ত্রিত কবিতেন। 
হিন্দুর বিধানে মানবজীবনের সকল অভিব্যত্তিই--পাখিব সকল অনু 
ানই-যথাঁঘখ রক্ষিত হইয়াছে । এই জন্য হিন্দুর বৈরাগ্য, হিস্দুর 
আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুর পরকালবাদ অলীক ধারণামাত্র ছিল না--ছাওয়ায় 
হাওয়ায় ঘুরিয়! বেড়াইত না। পরস্ত সংসারের কাধ্যকলাপসশূহই ধর্দ- 
ভাবের দ্বারা অনুরপ্িত হইত, ভোগের অনুষ্ঠানগুজিই আধ্যাত্মিকতা 
প্রতিষ্ঠিত হইত, সমাজের সর্বববিধ গ্রতিষ্ঠানই বৈরাগ্োর ছার] অহথপ্রাপিতী 


ভারতীয় চিন্রকলার আদশ ৯১ 


হইত । ইহার ফলে হিন্দুর -ভাবুকতা, সন্ন্যাস, ত্রন্ষচধ্ে, গাহন্থো, 
বাষ্টে, শিল্পে, পলীজীবনে, সকলের অভ্যন্তরেই স্বকীয় আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । কাধ্যঙঃ সকল ক্ষেত্রে সন্যাস ও সংসারের সমন্বয়, ত্যাগ ও 
ভাগের সামপ্লশ্ত-বিপান, অতীন্দ্রি ও ইন্দিঘ়ের সার্ধগ্থাপন, ইহাই হিন্দুর 
[নাতন লাধন।। তাই হিন্দুব আদর্শ কবি কালিদাস হিন্ুব আদরশ-গৃহস্থ- 
নরপতির জীবন চিজিত করিয়াছেন £- 

জুগোপাল্সানমত্ত্রস্তো ভেজে ধশ্মমনাতুরঃ | 

অগৃধুরাদদদে সোহম পক্তঃ স্থখমন্বভূৎ ॥ 

তিন্নি আত্মরক্ষা! করিতেন-কিন্কু ভয়ের জন্ত নর। তিনি ধন্মের 

নিয়ম পালন করিতেন--কিন্তু অনুভাপের বশে নয়, ভিশি ধন গ্রহণ 
করিতেন-_কিন্ক লোভের প্রভাবে নর ;$তিনি হুখ ভোগ করিতেন-- 


কিন্ত আসক্তির জন্য নয়। 
স্থতর|ং হিন্দুর সনাতন আদর্শে- আত্মরক্ষ। ধর্মের নিয়ম্পালন ও 


স্থখভোগ-_সকলেরই যথানির্দিষ্ট স্থান আছে। এই সকল জাগতিক, 
সাংসারিক ও টৈষন্ষিক কার্যাবলী হিন্দুর বিচারে গহিত ও নিন্দনীয় নহে। 

স্থথের বিষয়-_হিন্দুর এই বৈষ'য়ক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দিকে, হিন্দু, 
সভ্যতার সাংসারিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আধুনিক শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। পগ্ডিতেরা হিন্দুর নীতি-শাস্ব, শিল্পশাসস, 
অর্থশাস্ত্র, ইত্যাদি সর্ববিধ সমার্জশাস্ত্র মন্থন করিতে আরস্ঠ করিয়াছেন । 
যুক্ত ব্রজেন্্রনাথ শীল হিন্দুর পদার্থবিজ্ঞানের আবিফারগুলি প্রতিষ্তিত 
করিয়াছেন। শ্রীধুজ প্রস্ুল্চন্জ রাম হিন্দুর রাসায়নিক জ্ঞান সাধারুণের 
নিকট উপস্থিত ফরিয়াছেন। শ্রীহুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুর 
সামরাঙ্সয-প্রতিষ্ঠার ইতিহান বাহির করিস্বাছেন। এই উপায়ে (দিকে, 
জাতীয় ইতিহাস ও অতীত গৌরব-কথার আলোচনায় বৈবমিক-ও বায় 


৬. বিশ্ব-শক্তি ] 

ৃ টিরানির নার 
জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হইতেছে । এই নবযুগের ইতিহাসালোচনায় বহু 
নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেই সমুদয় তত্ব আমাদের শিল্পে ও 
চিদ্রকলাঁয় ধীরে ধীরে ছড়াইয়! পড়িতেছে। নীতিশান্ত্র ও মুস্তিতত্ব 
অন্ভসারে শিল্লিগণ স্বকীয় কারুকার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াসী হইতেছেন। 
তাহার নমুনা এবার চিত্র-প্রদর্শনীতে দেখিয়াছি । চিত্রকরেবা বাস্তব 
জগৎকে আর উপেক্ষা করিতেছেন না। সুখের কথা তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ শরীরের সৌষ্টবকে ক্রমশঃ কম অগ্রাহ করিতে আরন্ত 
করিয়াছেন । তাহাদের ক্রমশঃ বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, বাহ আকুতির 
লাবণ্যে ভূলিলেই অন্তঃসৌ ন্দ্ধ্য প্রকরটিত হয় না। শারীরিক ও বৈষয়িক 
লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি না দিলে ভারতীয় কলাজগতের সম্যক্‌ উন্নতি 


হইবে না। 





সিপাহি টি স্ব সস 


হিন্দুসমাজ-তত্ত 

এত দিনে দেখিতেছি হিন্দুর। নিঙ্জেদের সমাজকে গভীরভাবে বুঝিতে 
চেষ্টা করিতেছেন। একচোথে! সংস্কারকের দিন আর নাই। এখন 
শিক্ষিত লোকের মধ্যে হিন্দুসভ্যতার ইতিবৃত্ত খু'ঁজিবাব প্রবৃত্তি দেখা 
যাইতেছে । 

হিন্দুর দ্নীতিনীতি, সৌজন্ত-শিষ্টাচার, আহার-বিভার, আচার-ব্যবহার 
ইত্যাদি সকল প্রকার সামাঙ্িক কার্যকলাপ নানা বৈষয়িক ও বাষ্্ীয় 
অবস্থায় পড়িম্া নানা আকার ধারণ করিয়াছে । সেই অবস্থা-সমূহ না 
জামিয়াই এবং সেই আকারগুলি না বুঝিয়াই আমাদের শিক্ষাভিমানী 
ব্যক্তিগঞ্থ হিশ্দুসমাজ সম্বন্ধে এ যাবতৎ্কার্শ মতামত প্রকাশ করিতেন । 
সখের কথা--গ্রত কয়েক বৎসরের মধ্যে এইক্ষপ মত প্রচার অনেকটা 
বন্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে পণ্িতগণের মধ্যে ধীরতা, সংযম "ও 
নিরপেক্ষতা আসিয়াছে । এখন হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠার্গঃ 
গুলি বৈজ্ঞানিকের প্রণালীতে আলোচিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত শশধর 
রায়, জীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধায়, শ্রীযুক্ সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায়, 
যুক্ত নিবারণচন্্র ভট্টাচার্য, জীবুক্ত রদ প্রসা্ চন্দ, ীুর্র্াধাকখল, 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুর্থবার ইত্যাদি লেখকথ্ণ। মীনা দিক 
হইতে হিন্দুদমাজেক্স ক্রমবিকাশ এবং বর্তমান অবস্থা হুদার বত হুট ত 
হইয়াছেন । 

তাহাদের সাধু প্রয়াসে ধন-বিজঞানের লীহায্যে, শনীর-হিক্ানেন হানে 
এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাহায্যে হিন্ুলমাঁজ-বিজানেক় সানা তথ্য সহী, 


৯৪ বিশ্ব-শক্তি 
কোন বিষয়ে সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিবার উপযোগী মালমশল! 
হইতেছে । এখনও পাওয়। ষায় নাই । ক *  * আমাদের উচ্চ- 
শিক্ষিভগণের একট। ভুল বিশ্বীন আছে যে, আধুনিক 'প্রাণ-বিজ্ঞানে'র 
(7)10196)) কতকগুলি নিয়ম ভারতীয় সমাজ-জীবনের আলোচনায় 
প্রয়োগ করিতে পারিলেই চূড়ান্ত 'বৈজ্ঞানিকতা'র পরিচয় দেওয়! 
হইল। যেন এই উপায়েই হিন্দুব সমাজ-তত্ব, জাতি-ভত্ব, বংশতত্ব 
সম্বন্ধে শেষ কথ! বলা হইয়া গেল! 

পাঠকগণের নিকট আমাদের নিবেদন--(১) নব্য পপ্রাণবিজ্ঞানের 
নিয়মগ্ুলল সবই সর্ববাদি-সম্মত নয । কোন একখানা পাশ্চাত্য মৌলিক 
গ্রন্থ পাই করিলেই বুঝিতে পাবিবেন, প্রায় প্রত্যেক মতেরই স্বপক্ষে 
বিপক্ষে অনেক যুক্তি তর্ক আছে। পরবর্তী লেখকেরা নিজ নিজ কুচি 
অনুসারে সেই সমুদয় তর্ক-জাল হইতে মত বাছিয়া লয়েন। (২) প্রাণ- 
বিজ্ঞানের নিজ্ম সমাজ-তত্বের (5০০1০1০5) আলোচনায় শ্রয়োগ 
কবিতে যাইয়া পণ্ডিতের “নানা মুনির নান! মত” প্রচাঁর করিয়াছেন । 
স্বতরাং কোন বাজালী লেখকের রচনায় সমাজ-বিজ্ঞানের আড়ম্বর দেখিয়া 
বেশী চমকাইয়া যাবেন না, অথবা তাহার প্রচারিত মতগুলিকেই 
'বিজান-দশ্মত? মনে করিয়া মাথায় তুলিতে বসিবেন না । (৩) ভার্চ- 
বর্ষের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে এখন পর্য্যস্ত প্ররুত প্রন্তাবে অতি অল্প তথ্যই 
এঁতিহাসিক ভাঁবে নির্ণাভ হইয়াছে । এস্থলে প্রাণ-বিজ্ঞানের ছুই চাপটা], 
“বুকৃনি' লাগ্ইতে পারিলেই ষধার্থ, বিজ্ঞান সম্মতঃ নিরপেক্ষ মত প্রতিঠিত 
হইবে না। আগাদের যে লেখকের ঘত খাঁনি বিদ্যার দৌড়, দিনি 
'ততথানি আমাদিগকে শিক্ষিত করিতেছেন, এইকপই মনে করা উচিত ও 
এই লেখার জগ্তই তাঁহাকে হিন্দুধর্ম ও সমাজের পক্ষপাতী বা.বিরোধী 
বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 


হিন্দুসমাজ-তত্ব ৯৫ 





সমাজজ-বিচ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান। রক্ত-মিশ্রণ, আবেষ্টন ব। বিশ্বশক্ষি 
€(151751707/779170, বংশতত্ব (1061610) ইত্যাদি বিষয়ক বাঙ্গাল! 
প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি পাঠ করি স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ অভিজ্ঞত। অনুদারে 


আপনার! মত গঠন করিতে অভ্যন্ত হইবেন । আমব| এই সকল বিষয়ে 
ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত আলোচন! করিিব। 


শার্শা পিপীশপিপাপিিপিপপীপিপপপপপ পিপিপি বিশ পাপপাপপপ্জনী 
* সীযুক্ত খগেক্সনায়া়খ মিত্র "নঙর জাতি,ও ভা” কার 
রিল উাহযীাকা", সং 


আমাদের জগদীশ 
বির বিশ্রা-চর্চা সার্থক হইযাছছে, বিজ্ঞান" শিখি হিন্দু নিজকে 
চার্ল' করিম! চিনিয়াছে--হিন্দু 'আঁতব প্রতিষ্ঠ হইয়াছে । কেবলমাত্র 
বিজ্ঞান-চ্চা কেন, পাশ্চত্যি সভ/তার সকল অন্নষ্ঠানট হিন্দুর ব্বতন্তরতা- 
বৌধকে জাগবিত ও পুষ্ট কবিতেছে। পাশ্চাতা জগতের প্রতর্ধে হিন্দুর 
জাতীয় বিশেষ্ব বিলুপ্ত হইল না, বরং হিন্দুই পাশ্চাত্য যন্ত্র ও হাতিগ্নার- 
র জীদর্শে হিন্দুর জাতীয় লক্ষা অন্থুপারে ব্যবহার করিতে 
শিখিয্াছেন। 
থে বিন ফি্বকানন্দ বিদেশে (বেদান্ত প্রচার আবন্ত করিলেন, সেদিন " 
বু্বিীম ফাঁলে ভারতবর্ষের প্রভাব পাশ্ঠাত্য জগতে দিস্তৃত হইধে। | 
যেদিন দেখিলাম লর্তনে অন্ত, বিশ্বমানক প্রিধদে'র শ্রাথম সতীদ্ঘ 
বাঙ্গালীর ব্রজেন্্নাথস্টীল নভাপতির পর্দে নাহ হইয়াছেন, সে দিন 
বুধিলাম হিন্দুব বারী শুনবার জন্য পাশ্চাত্য 'জগৎ সত্যসন্ীনই ধ্যগ্র ৮ 
আর আজকাল রবীন্দ্রনাথ ই্উরোর্গে থর! পাত রিটতছেন, 'ভাহাতেও* 
বুবিতেছি-_ভারতবাপী ইউরোপকে, , ছিদুসাইতাবীব' বিধ্লানাভিমানী? 
পাশ্চাত্য' জগৎকে হিন্দুর স্গীতন কথ! গুনহিতেছেন।” এখনও 
ইউরোপীয়ের। হিন্দুর নিকট অনেক নৃতন ক্ষয় নিক্ষিবার আশী।ম্করে 
আমরা*বিজ্ঞানাচাধ্য রগাদীচন্্রুকে পাচ্চাঙ্তজগতের »অন্যতম ? 
খুরুয্ুপেই ভারতবাসীর গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব হিন্দুর গৌরব 
মনে করি।,. ৃ 
(িনি অনেক আাধীন চিন্তার সফল সমগ্র সংসারকে দিক্মাছেন। 


ঠরজানিক $ ভীহার আবিষারলগুহের ধনে চুখেউ এই্খধ্যপীল 


আমাদের জগদীশচত ্ 


পপ পা | পি শি 2 সি পা সিরিজ | এ পক পনর পলিসি আনিস রি 


হইয়াছে । মানব-জাতিকে তিনি খণে আবদ্ধ করিয়াছেন । পত্ডিতেনব 
সকলেই, তাহা কা করেন । ভারতবাসিগণও তাহা বুঝিয়া না বুঝিয়! 
গৌরব বোধ নকরিয। গ্রক। : 

কিন্ত আমর! আমাদের জগদীশচন্দ্রকে কেবল একজন বৈজ্ঞানিক 
বা আবিষ্কারক বা চিন্তাবীরমাত্র স্কপে দেখি না। তাহার আবিষ্কৃত 
বৈজ্ঞানিক অন্বগুলির একট! বিশেষত্ব আছ্ধে। আমর! তাহাকে 
হিন্দুর মুলমস্ত্রগুলির প্রচারক স্বরূপ মনে করি। তিনি ভারতের 
স্ঘ-কথ। জ্াধুনিক জগৎকে শুনাইতেছেন। বিজ্ঞানবীর জগদীশচন্ত 
পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়ার মধ্যে হিন্দু সভ্যতার রম উপর 
প্রতিহত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাখী--হিন্ুর হিন্ুত্ব__ভাহার 
বিজ্ঞানালোচনার ভিতর দিয়া বিংশ শতাবীর নর-সমাজে 

ডি 

হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশসমৃ্ধ এই উপায়ে ভারতের বিশিষ্ট গাধনার 
দ্বা আলোকিত হ্ইল। বৈজ্ঞানিক সংস্থার এই, উপায়ে হিন্দুর ভাবে 
গরভাবান্িত হুইঝ। ' খই উপায়ে হিন্ধুর জাতীর, বিজান বিশসজজুঃ 
ইতিহাসে কটা নৃষ্ঠন অধ্যায়ের স্থত্রপাত করিল। ৃ 

বিবেকানন্দ, রবীজসাথং, জগরীশচ্, অজেজনাথস্্সকলেহু এক: 
ভাবের ভাবুক, একই সঙ তরক্টাঃ একই বাণীর প্রচারক $. ভারতবাসীর 
ইউরোপ-বিজয়ের ইহারাই, প্রথম €নাপৃতি। 

এই 'দিগৃরিজমী নীরগণ তাহাদের নিজ নিজ উপায়ে ভারগযাসীকে 
কশ্মের পথ, দেখাইয়াছেন 1 ভায়া ধশ্রধ্রজারকগণ,  াহিতানলিবিগণ, ৯ 
বিজ্ঞানোপাঁনকগণ, তুর ইউরোখের ধুলি' ক্সাঙুড়াইবেন না, নিজাক 
বুঝিতে চেষ্টা ককুন--নিজের ক্বখা এচার রূরুম ।/ঙাজতের।লাধনা! ও 
হদয়ঙম করিয়া হিন্দুর জানীয় লঙ/ীর সনাকন: পথ ধরুন।। হা 
জগতে প্রতি! মান বরিস্ে লিন 1: শরারাং। পা দি রী ১১১০৬ 2০ ১ রী 








পাশ্চাত্য রাউ-মণ্ডলে নখীন শক্তির 
আবিভাঁব 
মানবজাতির সভ্যতার ইতিহানে ১৪৫৩ খুষ্টাব্ব এক অতি স্মরণীয় 
ঘৎখসর। এই বৎসর আধুণক ইউরোপীয় তুরস্কজাতির পূর্ববপুরুষগণ 
কনষ্টান্িনোপল নগর দখল করেন, এবং পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্য প্রভাব 
দিত্তারের হুত্রপাত হয়। €সই ঘটনায় বিশাল স্থগ্রাচীন রোমক- 
ন্াবাজে4 ুর্বববিভাগ গ্ীক-সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং খৃষ্টান 
লমাজের উপর মুসলমান্লাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার 
ক্ষাল খ্রীক-রাজধানী পরিত্যাগ করিয়। খৃষ্টান সমাজের পণ্ডিত, সাহিভ্য- 
ধ্্‌বী, অধ্যাপক, দাঁ্শনক, শিল্পী,“কবি, লেখক ইত্যাদি লর্ববিধ বিদ্যার 
উপাসকগণ ইউরে]ুপের বিভিন্ধ ঘেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তীহাদিগকে 
জআতিথ্য ,দানি-ক্ুরিয়া দক্ষিণ ইউরোপ, পশ্চিম ইউরোপ এবং মধ্য 
ইউরোর রাস্তবর্গ ও ধনিসপ্্রদায় নিজ নিজ দেশে শিক্ষা, সাহিত্য ও 
শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে ষত্ববান্‌ হন। 
প্রাচ্য ইউক্লোপের এক প্রান্তে মুদলমান-রাই্ট প্রতিত্িত হইল। 

চ্চাহার প্রভাবে এঘিয়ায় বিন হত পৃষ্টান জাতিপুঞ্ের ব্যবসায় 
ও বাণিজ্য যথেই 'ছাখা পাইনডে, শ্বাকে। এসিক্ায় আনিবার বার 

জনগণ আদ “কৃষবানাগর়ের পথ র্যরহার করিয়া 
গারিজেহ হা।. দ্ষাজই একার! দুর পণ জ্যানিফার করিতে বা 
বাইলের। 'বাটাগথ বাহিত করিতে হণ তাহার! একটা নুতন খই: 
ব্মাবিষ্ার করিয়! ফেলিলেন।' ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ধারা নৃতন গো; 


গাশ্চা রাষ্ট্রমগুলে নবীন শক্তির অবির্তার ৯৪ 
লিক নিট 
প্রবাহিত হইতে লাগিল! এদন্ত পুরাতন গ্যবসায়ী জাতিপুগ্রের পরিবর্থে 
ইউরোপে নৃতন্ ঝাযনায়ী সমাজ হুষ্ট হইল। ব্যঘনায়-গতরেক ্চার-কেজ 
ভূমধ্যসাগর ঈুইতে আটলান্টিক মহাসাগরে স্থানাস্তস্মিত হইল। ভ্ুষধ্য- 
সাগরের কৃ্বর্তী জান্তিসমূহের পরিবর্ডে আটলান্টিক সাগরের বমীপবর্তা 

দেশনমূহ বাবসায়-জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল। 

ব্যবসায়ের নৃতন পথ উন্মুক্ত হইয়া নৃত্তন নৃতন গতির অর্থশক্তি পুষ্ট 
করিয়াছিল। নূতন প্রণালীতে বিষ্তাবিস্তার ও শিক্ষা প্রচারের প্রভাবে 
সমাজে নবশক্তি আনিয়াছিল। নৃতন পৃথিবী আবিষ্কারের ফলে 
ইউরোপের জনগণের হৃদয়ে নৃতন উৎসাহ নৃতন সাহস জাগরিত 
হইয়াছিল। শিল্প, কারুকার্য, সমাজ, ধর্ম, ্রা-সর্ধনর এক অভিনব 
শক্তি সঞ্চারিত হুইয়াছিল। ইউরোপের নকল গেশে নৃতন চি্তা-গ্রণালী, 
নৃতন শাসন-প্রণালী, নূতন রণ-প্রণালী ও নূতন ধর্দপ্রথালী প্রবর্তিত 
হইয়াছিল। স্মুলজগৎ। মাননিক-জগৎ বৈজ্ঞানিক-জগৎ, 
সকল কর্ধক্ষেত্রেই নৃতন নৃতন হত্ব প্রতিষ্িত হইয়াছিল এবং নৃতন নৃষ্ঠন 
বাধী প্রচারিত হইদ্বাছি্ন। ইউরোপের মানব-জীবন অঁধভাবে অনুপ্রাতিষ্উ 
হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য জগতে এব] ব্গাারীর শট 
হইয়াছিল। সফল বিষয়ে নবীন ইউরোপে হুচনা হইয়াছিল 1 

আমরা দেখিত্েছি--আমার্চঠর লশ্মুখে সমগ্র মানবজাতির পর 
এইরূপ একটা যুগান্তিরের র্যবস্থা হইতেছে) ১৪৫৩ ৃষ্টান্ের ঘটনার 
কেবলমাআজ ইউরোপখত্ডের খু্ানভুরে মু্রাতনে্স পরিবর্্ে নৃতনের 
'অত্াতান হইয়াছিল । আমাদের সনে যে হ্গাস্থয়ের উপকম হইছে, 
তাহার ফলে ইউফ্বোপ ও এনিতা-ন্রল এঁই রং মুখ ফেরী 
মমগ্র পশ্চিম জগধু-রাধানরিভ হই যাছিবে । ১৪৫৩ শিবের ও না 








১৩৬ বিশ্ব-শক্তি 
আমেরিক! আবিষ্কৃত হইয়াছে যান এবং ভারতবর্ধের সঙ্গে ইউরোপের 
ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে মাত্র । কিন্তু 
সমীপবর্তী ভবিষ্যতে ষে বিপ্লব সংঘটিত হইবে তাহাতে আমেরিকা ম্বয়ংই 
প্রধান উদ্যোক্ত1। অধিকস্ত, চীন, জাপান প্রভৃতি এসিয়াখণ্ডের দেশ 
সকল সেই সময়ে পাশ্চাত্য জগতের নিকট নামে মাত্র পরিচিত ছিল কি 
না সন্দেহ । কিন্তু আধুনিক জগতে যে বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন সাধিত হইতে 
চলিল, তাহাতে জাপান ও চীনের হাত অতিশয় প্রবল মাত্রায়ই থাকিবে । 
আমরা নৃতন-কাট। প্যানামা-খালের প্রভাবে এই যুগান্তরের সম্ভাবন! 
দেখিত্েছি। এ খাল কাটা হইলে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিক! 
বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িবে । প্রশান্ত মহানাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর যুক্ত 
হইমা যাইবে । এই দুই মহাসাগরের উপকূলস্থ দেশসমূহ এবং অভ্যস্তরস্থ 
দ্বীপসমূহের অবস্থা আমুল পরিবন্ঠিত হইয়া যাইবে । পৃথিবীর ব্যবসায় 
ও বাণিজ্য-জগৎ একেবারে ওলটু পালট্‌ হইয়া যাইবে । আধিক পরি- 
বর্তডনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বাস্ত্রীয় “মগুলে'র ভারকেন্্র নৃতন স্থানে 
সরিবেশিত হইবে । তাহার ফলে মানবজাতির ইতিহাসে সকল বিষয়ে 
পুরাতনের পরিবর্তে নৃতনের আবির্ভাব হইবে। নৃতন বিদ্যা, নৃতন 
সাহিত্য, নৃতন শিল্প, নৃতন বিচারপ্রণালী, নৃতন কর্প্রণালী, নূতন জাতি- 
সমাবেশ, অভিনব রাস্ত্ীয় ও আন্তজ্জাতিক সম্ন্ধ-_-ইত্যাদি নবজগতের 
সর্ববিধ লক্ষণগুলি দেখা দিবে । মানবসমাজ ব্ধপাস্তর গ্রহণ করিবে। 
মুসলমানগণের কন্ষ্টার্টিনোপল-অধিকার এবং আমেরিকাখণ্ডের 
প্যানামা খাল-কর্তন-_-এই ছুইটি ঘটন! মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একই 
গোঠীতুক্ত । ছুই-ই তুল্য প্রভাব-সম্পন্ন, ছুই-ই জগতের জীবন প্রবাহে 
যুগান্তরের প্রবর্তক । কন্ষটার্টিনোপল অধিকারের প্রভাব এখন এসি: 
হাসিক মাজরেই বিবৃত করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকেও এই. 
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রিল পাস পার ক্র জা 








প্রভাব বিশদরূপেই উল্লেখিত হয়। প্যানামার প্রভাব এখন কেবলমান্ত 
দূরদর্শী রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদের! এবং সমাঞ্জনীতিবিশারদেরাই দেখিতেছেন। 
এই খালের স্থ্দুরবিস্ৃত ফলাফল সম্বন্ধে কোন্‌ ভবিষ্যদ্বাণী-প্রচারকই 
নিঃসন্দেহে কোন কথা বলিতে অসমর্থ । আধুনিক শক্তি-পুঞ্জের সমাবেশ 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমীপবর্তী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দু'একটা ইঙ্গিত কর! 
যাইতে পারে মাত্র। আমরা বাধাস্তরে এই প্রভাবের যথাসম্ভব বিস্তৃত 
'আমলাচনা করিব | 

এবার আমরা আর একট! বিষয়ে পাঠকগণের দৃষ্টি আকুষ্ট করিতেছি । 
এই বিষয়টি ৪ প্যানামা খালের প্রভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমর! দক্ষিণ 
'ামেরিকাখণ্ডে নৃতন রাষ্ট্রীয় শক্তিসমীবেশের কথা বলিতেছি। এই 
ভূভাগের জাতিপুগ্ধ ধীরে ধীরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বিকাশ লাভ 
করিতে করিতে বর্তমান কালে অসীম শক্তি লাভ করিয়াছে । এই শক্তি 
অস্বীকার করিয়া আমেরিকা, জীপান, ইংলগ্ু ' এবং অন্তান্ত লন্ষপ্রতিষ্ঠ 
দেশ আর এক মুহূর্ভও চলিতে পারেন না । 

আমর! আমাদের বিদ্যালয়ে পঠিত ভূগোল হইতে দক্ষিণ আমেরিকার 
বিষয় খুব অল্পই জানি। আমরা সংসারের সংবাদ এত কম রাখি যে, 
আমেরিকা বলিলে আমর! উত্তর আমেরিকা! বুঝিয়া থাকি। আবার 
উত্তর আমেরিক1 বলিলে মার্কিণের যুক্তরাজ্টুকু মাত্র বুঝি! সেই সব 
কারণেই দক্ষিণ আমেরিকা আমাদের নিকট এত দিন অবজ্ঞাত রহিম্নাছে।, 
কিন্ত এখন আর সে নগণ্য নহে-_আমরা চক্ষু খুলিলেই তাহা বুঝিতে 
পারিব। সর্বদিকে তাহার ক্রমিক উন্নতি এবং বিপুল বিস্তৃতি সভ্যজাতির 
মৃতি আকর্ষণ করিতেছে । তাহার সঙেও বাণিজ্যের সন্বদ্ধ পাতাইবার অন্ত 
মার্কিণের যুক্তরাজ্য, ইংলগ, জাশ্মাবী, ফ্রান্স),স্পেন, ইটালী এবং অ্্রীয়া 
অত্যধিক মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিম়াছেন। জাপান তাহার পশ্চিষ 


১০২ বিশ্ব-শক্তি 





উপকূলের সহিত ঘনিষ্ত। বৃদ্ধির জন্য ট্রামারের লাইন খুলিয়াছেন। 
জাপান হইতে চিলিতে ঠীমারসহযোগে ডাকে মণিঅর্ডার যাতায়াত 
করিতেছে। 





বাঙ্গালার জমিদারগণ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তার। বাঙ্গালার বড় লোকগুলিকে মানুষ 
করিবার ভার লইতেছেন। তাহারা অনুসন্ধানের ফলে বুঝিয়াছেন-" 
ৰাঙ্গালী জমিদারগণ এখন পধ্যস্ত শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর হন নাই। 
এজন্য ধনি-সমাজে শিক্ষার আলোঁক প্রবেশ করে নাই । তাহারা মনে 
করেন--গরীব লোকের সঙ্গে বড় লোকের ছেলের মিশিতে চায় না। 
এইজন্য সাধারণ স্কুল-কলেজে ভাহারা যাইতে অনিচ্ছুক । অতএৰ 
ধনিসমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য একট স্বতস্্ব স্কুল এবং একট! স্বতঙ্গ 
কলেজ গগন করা আবশ্তক। সেই সকল বিদ্ভালয়ের জন্য বাছাবাছ! 
মাষ্টার, অভিভাবক ও শাপনকণ্ত। নিধুক্ত হইবেন; সেই সকল বিদ্যালয়ে 
ধ্নি-সমাজের উপধুক্ত সাজসরপ্রাম,ণ পোলাও-কোধা, কায়দা-কানুনঃ 
আস্বাব, সভ্যতা ইত্যাদির আয়োজন কর! হইবে+ সেখানে জমিদার- 
পুত্রের মধ্যবিত্ত ও নির্ধন ছাত্রগণ হইতে পৃথকৃভাবে ও পৃথক আদর্শে 
লেখা-পড়া, চলা-ফেরা, সৌজজন্থ-শিষ্টাচার, লেন-দেন, কাজকণ্দ ইত্যাদি 
শিখিবেন। দেশের জনসাধারণ এক জাতি; এবং বড় লোকেরা আক, 
এক জাতি--এই ধারণ ধনী ছাত্রদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া 
হইবে । এই প্রণালীতে দশ বার বৎসর কাল গড়িয়া! উঠিলে তাহারা 
সমাজের শীর্ষস্থানে বসিবার উপযুক্ত হইবেন ! 

আমর! মনে করি-_জমিদারগণের অবস্থা ভুল বুঝ। হইয়াছে এবং 
তাহাদিগের জন্ত ব্যবস্থাও. উণ্টা করা হইতেছে । আমর! এবার বঙ্গীয়, 
ধনিসমাজে বিদ্যাচ্চার প্রকৃত অবস্থা আলোচনা করিতেছি বারাজ্ধরে, 
তাহাদের জন্য ষখোচিত ব্যবস্থার নির্দেশ কর্জিব। 


১৬৪ বিশ্ব-শক্তি 


বি সিকি কিউ উস পা স্পা ৯  স স উি স শ ি ্সত ব প্িসদ পি্পছিত পাসিশসি পিউ শা উ পিটিত  ট দি শি সত 


প্রথম কথা-_আমাদের ধনিস্মাজ বান্তবিকই কি অশিক্ষিত, মৃখ, 
চরিত্রহীন? বাঙ্গালার জমিদারেরা কি লেখা পড়া শিখিবার, মানুষ 
হইবার আদৌ কোন চেষ্টা করেন না? সংশিক্ষার প্রভাব কি বড় 
লোকের মধ্যে একেবারেই বিস্তৃত হয় নাই? বিষয়টা গভীরভাবে 
তলাইয়া দেখা আবশ্বক। এজন্য একটা গোড়ার কথার মীমাংনা হওয়া 
প্রয়োজন। প্রশ্ন এই যে,_শিক্ষিত লোক কাহাকে বলে ?স্িশিক্ষিত 
লোকের লক্ষণ কি কি? “কোন্‌ কোন্‌ চিহব দেখিলে একটা লোককে 
মান্গষ বলিব ? সাধারণ হিসাবে উকীল, ব্যারিষ্টার, সাষ্টার, ডাক্তার, 
এজিলীয়ার, কেরাণী, হাকিষ, ইত্যাদি লোকের শিক্ষিত। তাহারা স্কুলে 
কলেজে পড়িয়াছেন, বিদেশে গিয়াছেন, সংবাদপত্রে লিখিয়া থাকেন, 
সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিতে পারেন--কংগ্রেস-কন্কারেন্সের নেতৃত্্‌ 
গ্রহণ করেন। 

আমর! জানিতে চাহি--এই সমুদয় শিক্ষিত লৌকের সঙ্গে জমিদার- 
গণের প্ররুত পার্থক্য কোথাত্ম? কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে এই শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ পদ্মনাওয়াল! লোক হইতে মহ? বিলাস, উচ্ছ.ঙ্খলতা, 
রিত্রহীনতা ইত্যাদি অনেক দোষই বাঙ্গালীর আছে। এই দোষগুলি 
কি বড়লোকেরই একচেটিয়। ? শিক্ষিত" সম্প্রদায় কি অতিশয় সচ্চরিজ্র, 
নিলেণভ, স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী, স্বধর্মনিষ্ঠ ? যদি দেখিতাম কংগ্রেস" 
কন্ফারেন্সের কর্তাদের মধ্যে নিফলঙ্কচরিত্রের বিশেষ প্রাধান্ত আছে-_ 
তাহা হইলে শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট সম্প্রদায়ের সঙ্গে "অশিক্ষিত জনসাধারণ ও 
"্র্ধশিক্ষিত' জমিদার-সমাজের প্রভেদ বুঝিতে পারিতাম। যদি 
বাঙ্গালার হাকিম, উকীল, কেরাণী ও মাষ্টার-কুলের মধ্যে স্বধন্ধে 
অনুরাগ, ত্বঙ্জাতিবাৎসল্য, শ্বদেশপ্রেম অত্যধিক গাত্রায় দেখিতাম, তাহ! 
হইলে উচ্চশিক্ষার মর্ধ্যাদা বুঝিতে পার্িতাম--তাহ! হুইলে বিশ্ব- 


উনার জমিদারগণ ১০৫ 


শ্্াস্সিপ্রিপী পাশা পিপিপি দিলীপ ক ভাপ ফল বগি পিল ০ স্পীসিদাসিশসিসিটিসত সত পি অিপাসপসিপিসিক এ পে পিসি সপ পি পপি সপ সত সিল লাল ৯ পিল উল পিসি সি পি লালাসিকতী পাপা 


বিদ্যালয়ের গড এক ন্বতদ্দ জাতি-বা- উঠি ভুক্ত করিতে 
প্রবৃত্তি জন্মিত, তাহা হইলে অন্ঠান্থ লোকের তুলনার বড় লোকেরা থে 
বান্তবিকই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত তাহ! বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু 
গ্রকৃত প্রস্তাবে কি দেখিতেন্ভ ? চরিত্রের হিসাবে, মন্বব্যৃত্থের মাপে, 
পাপপুণ্যের বিচারে, ধশ্মরীজ্যের পরীক্ষায় সমগ্র বাঙ্গালী-সনাজই প্রায় 
একাকারপ কেবল “এ পীঠ আর ও পীঠ” মাত্র । ধনী-নির্ধন, বিদ্বান্‌- 
মূর্খ 'শিক্ষিত'-অশিক্ষিত-সকলেই যে বাঙ্গালী মে বাঙ্গালী, “যে 
তিমিরে নে ভিমিরে' । এই অবস্থায় উনিশ বিশ করা বড় কঠিন-_-এক 
প্রকার অসম্তব। শিক্ষিত সমাঞ্জ বড় বেশী পুণ্যবান্‌ নহেন এবং 
জমিদার-সমাজ বড় বেশী পাপাত্মা নহেন । নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া 
বুঝিতে চেষ্টা! করিলে দেখা যাইবে-_তুলনায় বড় লোকের! সত্যসত্যই 
(বিশেষ পশ্চাতে পড়িয়া নাই । 

বরং অনেক বিষয়ে বাঙ্গালার জমিদারেরা যথেষ্ট সংশিক্ষার, 
নচ্চরিঅতার, নি:ম্বাথপরতার পরিচয় দিঘ়্াছেন। বাঙ্গালী সমাজ, 
বাঙ্গালার গ্র্যাজুয়েটগণ, বঙ্গীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়, বঙ্গের নেতৃগণ বহু বিষয়ে 
জমিদারদিগের সাধুতা৷ ও মহত্বের নিকট খণী। 

বড় লোকগুলিকে গাঁলি দেওয়া, তাহাদিগকে মূর্খ অপৎ বলা, আজ- 
কাল একট! 'ক্যাশন' দাড়াইয়াছে। কিস্তু আমর জিজ্ঞাসা করি--বিগঞ্ত 
পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে স্বদেশ সেবার কোন্‌ অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী জমিদার 
অগ্রসর হন নাই ? সমাজ-হিতের কোন্‌ কর্মে বাঙ্গালার জমিদার বাধ 
দিয়াছেন ? লেখাপড়া"শেখা কোন্‌ লোকের সঙ্গে 'অশিক্ষিত' জমিধারেরা 
ধর্মের আন্দোলনে, সমাজের সংস্কারে, বিদ্যার গ্রচারে, শিক্পের প্রতিষ্ঠায়, 
ব্যবশায়ের প্রবর্তনে এবং বিবিধ সদনুষ্টানের বিস্তারে যোগ দিতে 
পশ্চাৎ্পদ্দ রহিয়াছেন বা কু প্রকাশ করিয়াছেন? বড় লোকের! ষে:. 


১০৬ বিশ্ব-শক্তি 


শপ পি রি এসি ছি উস পসরা সি ড িসস্সস্ি সিপপসি ৯৪৯০১ সরস দি শিসিদ 


কেবল সকল সময়ে “শিক্ষিত সফাজের ইঙ্গিত অনুসারে বা অন্থুলি- 
নির্দেশে কন্ম করিয়াছেন তাহা নহে। অনেক স্থলেই তাঁহারা নিজে 
চেষ্টা করিয়া, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান-সমাজের রীতি-নীতি+ 
উতৎ্সব-মেলা, কাজকন্দ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কোন তথাকথিত 
জন-নায়কের অনুরোধ বা উপদেশের অপেক্ষা না করিয়াই অনেক স্থলে 
তাহারা হিন্দু ও মুসলমীন-সম্প্রনায়ের বিবিধ অভাব মোচন, করিয়া 
আসিতেছেন। টোল-ও-মক্তব-প্রতিষ্ঠা, পণ্ডিতণ্বদায়, পুক্ষবিণী-খনন, 
ধন্ধগ্রন্থ-প্রচার, দেবালয়-নিশ্মাণ, পাজি-পুঁথি-বিতরণ, অন্নদানঃ ওউষধদান, 
জঅলদান বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণের সনাতন ধূম্মর মধ্যে 
পরিগণিত । বাস্তবিক যখন যাহা যাহা সমাজের আবশ্যক হইয়াছে 
বাঙ্গালার জমিদার-সমাঁজ অকাতরে তাহ! করিয়াছেন। তাহারা অনেক 
স্থলেই মহান্ভবতার সহিত প্রক্কত গৃহস্থ-ধশ্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। 
এইজন্য বঙ্গদেশে লোকশিক্ষার বিবিধ ব্যবস্থা, সংস্কৃত-চচ্চা, বিদ্যার আদর, 
স্বধশ্মে অনুরাগ এখনও রহিয়া গিয়াছে । 

তাহার পর--আধুনিক যুগের নৃতন আদর্শ অনুসারে কলেজ প্রতিষ্ঠা, 
স্থল-প্রতিষ্ঠা; পরিষত-প্রতিষ্ঠা, টাউনহল-প্রতিষ্ঠা, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, তাহাতেই 
কি জমিদারের কম সাহায্য করিয়াছেন? এই যে এত বড় একটা 
স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহার পুষ্ট্র- 
সাধনেই কি জমিদার-সমাজের হাত বড় কম? উকীলেরা ও মাষ্টারের 
রক্তৃতা করিয়াছেন, প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং দেশবানীকে বুঝা ইয়াছেন, 
ক্বীকার করি । জমিদারেরাও কি এইরূপ প্রচারকের করব করিতেছেন 
না? অধিকন্ত জমিদার-সম্প্রদায় 'গলাবাজি করিয়াই নিরস্ত হন নাই ) 
তাহাদিগকে তহবিল খুলিয়৷ জলের মত টাক খরচ করিতেও হইয়াছে, 
এবং হুইতেছে। শিল্প, ব্যবদায়, বাণিষ্য, শিক্ষা সাহিত্য, বিজান।, 





বাঙলার জমিদারগণ ১৪৭. 


সম্মিলন, প্রদর্শনী, কংগ্রেস, সংবাদপত্র, বিদেশ-প্রেরণ_ কোন্‌ দিকে 
তাকাইব !-সর্ধত্রই জমিদারের হাত দেখিতেছি। জমিদার কি 
বাশুবিকই অশিক্ষিত? জমিদার কি সত্যসত্যই চরিত্রহীন? 

এখন কেতাবী-শিক্ষার বিষয় আলোচনা করা* যাউক। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা বলিতেছেন-_বঙ্গীয় জমিদারের! আজকালকার 
সর্বসাধারণের স্কুল-কলেজে সন্তানগণকে পাঠাইতে বড় বেশী ইচ্ছা করেন 
না। এইজন্য জম্দার-সমাজে লেখাপড়া বা কেতাবীশিক্ষা প্রবেশ করে 
নাই। কোন কোন জমিদারও এই কথাটা ম্বীকার করিয়া লইয়াছেন, 
আমরা ইহ! স্বীকার করিতে প্রস্তত নহি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ 
বৎ্সবের ক্যালেগারগুলি খোলা হউক,_-এবং বিগত পঞ্চাশ বৎসরের 
মধ্যে বাঙ্গালাদেশের সকল জেলায় যতগুলি স্কুল-পাঠশাল! প্রতিষিত 
হইয়াছে, তাহাদের রেজিষ্টার-বহিগুলি বাহির করা হউক। আমরা 
এ বিষয়ে কোন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির অনুমান বা স্বৃতিশক্তি বা 
মতের উপর নির্ভর করিতে চাহি না। হিসাব করিলে দেখিতে পাই 
যে,যে মতের উপর ধীড়াইয়৷ কম্ম করিবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহার: 
কোন ভিত্তি নাই । আমর! প্রমাণ করিতে পারি, বাঙ্গালার জমিদারের! 
নিজ নিজ ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য চেষ্ট1 করিয়াছেন--- 
তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার যথানভ্তব ব্যবস্থা করিয়াছেন__ স্কুলে 
পাঠাইয়াছেন, কলেজে পড়াইয়াছেন। দেশের মধ্যে বই যুখস্থ করাইবার 
ষতগুলি স্থযোগ রহিয়াছে, সকল স্থযোগেরই সদ্বাবহার করিতে তাহারা 
যত্তবান্‌ হইয়াছেন । এমন কোন জমিদারের ঘর নাই যেখানে শিক্ষালাভ- 
বিষয়ে অভিভাবকেরা সম্পূর্ণ উদাসীন ও. পরাজ্মুখ। মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
এবং নিধন সমাজ লেখাপড়া শিখিবার ও মানুষ হইবার ষে ষে চেষ্টা. 
করিয়াছেন-_-বড় লোকের সমাজও ঠিক সেই সেই চেষ্টাই করিয়াছেন ।. 


১৬৮ বিশ্ব-শক্তি 4. 


হিপ 
সিরা এপ | প্লিনবিিলিত ০ পিপি পা পপি তি সি ও জিপ তি ০৭ সি পচ স্পা সসিপিসিপ সত স্সাস প পপ পসি পাশ পীসিজপিসা সি স্সিস্ছি ৯ পি সিটি ঈপনি সি পি পিপল সিসি সবটা পর দিলি বই সত 


সাধারণভাবে বলিতে গেলে» জমিপারগণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষায় প্রকৃত 
ওদাসীন্ত আমরা খুঁক্ষিয়। পাই না। 
তবে--জমিদারেরা মুর্খ অশিক্ষিত, স্কুলে যায় না, কলেজে পড়ে না__ 
এ কথাটা বাঁটিল কেন? তাঁহার কারণ বুঝাইয়া দিতেছি । বঙ্গীয় 
জমিদারগণের তালিকা বাহির করুন। এই সেদিন ব্যবস্থাপক সভার 
সম্ভা নির্বাচনের সমরে গবর্ণমেণ্টেপ গেজেটে বাঙ্গালীর সকল জমিদারের 
নাম, ধাম, আয়, সদর খাজনা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে । সেই 
তালিকাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, পযসাওয়ালা বড় লোক আমাদের 
দেশে বড় বেশী নাই। বছ্‌ ব্যক্তিকে জমিদার বলিয়া এ সকল তালিকা- 
তৃক্ত করা হইয়াছে । তাহাদের অধিকাংশ লোকই গুরুত প্রস্তাবে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক--বিশেষ স্বচ্ছল অবস্থার লোক নহেন। 
তাহাদিগকে বড় লোক ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে অনেক প্রকৃত বড় 
লোকেরা বাস্তুবিকই বুচিত হ'ন, এবং জনসাধারণও তাহাদিগকে বড় 
লোক বলিয়া বিশেষ সম্মান করে ন।। 
যাহ। হউক১ আমরা খখন একেবারেই দবিদ্রে নির্ধন, আমাদের হিসাৰে 
তাহারা! সকলেই রাজা, মহারাজা, বাবু, জমিদার । সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই 1 স্থতরাং তাহারা সকলেই “বড় লোক? । কিন্তু তাহাদের 
হখ্যা কত? গেজেট পাঠ করিলে জানা যায়--গবর্ণমেণ্টের খাতাক়্ 
ছুই শ্রেণীর বড় লোক আছেন। এক শ্রেণী কিছু বেশী বড় লোক-_ 
তাহারা বেশী খাজনা দিয়া থাকেন--ভাহাদের বড় লাট সাহেবের 
ভারতীয় সভায় সভ্য নির্বাচন করিবার অধিকার আছে। আর এক 
শ্রেণী কিছু কম বড় লোক-_তাহার। কম খাজন1 দিয়! থাকেন। 
তাহাদের বঙ্গীয় লাটসভায় সভ্য-নির্বাচনের অধিকার আছে গাজর । 
বঙ্গপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এই ছুই শ্রেণীর বড় লোকের দ্বারাই 


বাঙ্গালার জমিদারগণ ১০৯ 


৯ ৯ দি লি কী ছি তি বিটি শিপ লই পি পি সি হা গস সস লাস লা সপ সস সি এস ৩ সপ শী সরি পিল জ দি পতি শপ এ সিলিকা পা 


নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই ছুই শ্রেণীর বড লোকের মোট সংখ্যা 
প্রায় ছয় শত এবং প্রথম শ্রেণীর বড় লোকের সংখ প্রায় সাড়ে তিন 
শত মাত্র, স্থৃতরাৎ সমগ্র বঙ্গলমাজের মধ্যে জমিদারেরা একেবারেই 
মুদ্ীমেন। অতএব স্কুল কলেজের ছাব্রদের মধ্যে বড় লোকের। মুষ্টিমেন্ 
থাকিবেন তাহা কি অন্থায় ? 
এদিকে পরীক্ষায় পাশ করার নিম্মম বড় লোক, গরীব লোক সকলের 
পক্ষই এককপ। অতএব গড়ে জনসাধারণের যেরূপ পাশ হয় বড় 
লোক সম্জেও সেই রূপ পাশ হইবে। সুতরাং পরীক্ষোত্তীর্ 
ছাত্রদের মধ্যে বড় লোকের সংখ্যা অতি অল্প থাকিবে, তাহ। ত 
স্বাভাবিক। যদ্দি সাধারণ হিসাবে বড় লোক গরীবলোকেক 
সংখ্যার অন্ুপাতকরি) তাহা হইলে বাঙ্গালার গ্র্যাজুয়েট সম'জ্জে 
ঘ্ এক জন মাজ জমিদারের আসন থাকে তাহা হইলেও দোষের হইবে 
11 যদি বঙ্গদেশের লেখক, বক্তা) শিল্পী, কবি, গায়ক ইত্যাদি গুণী 
রে ক্তগণের মধ্যে একজন করিয়া লোক বড়-লোকের গোঠীভূক্ত থাকেন, 
তাহা হইলেও অন্কপাত রক্ষিত হয়। সমগ্র সমাজের কথা যখন ভাবি--- 
তখন কেতাবী-শিক্ষিত ডিগ্রীধারী বড়লোকদিগের সংখ্যা কম দেখিয়া 
আমরা আশ্চধ্যান্বিত হইতে পারি না। চারি পাচ শত ঘর বড়লোকের 
মধ্যে কয় জন পাশ'করা লোক থাকিতে পারেন? তাহারা জন- 
সাধারণের পাশ-কর! লোকের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ী াইবেন। তাহাতে 
দুঃখিত বা হতাশ হইবার কারণ কি? চা 
এই গেল কৃতকার্য্য ছাত্রদিগের কথা। তারপর কেতাবী শিক্ষার 
অপর দিক্‌ দেখ! যাউক । যাঙ্কার। অল্প বঞ্জনে পড়াশুনা ছাড়ি! দেয়” 
যাহারা পাশ করিতে পারে না যাহারা স্কুল পায় তয় না-যাহারের 
কলেজের ছুএক শ্রেনী পধ্যন্ত দৌড়--যাহারা বি, এফেল--তাহাদের 


১১৩ বিশ্ব-শক্তি 


হিসাব করা যাউক। ভাল করিয়! গণিলে বুঝিতে পারিব--বড় লোক 
সমাজে ছাত্র, যুবক ও পৌঢ় অনেক “ফেল, “বকাটে” অকম্ণ্য, অকুত- 
কার্য্য, অদ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে কম অভিজ্ঞ রহিয়াছেন বটে । 
কিস্তু লেখাপড়ার ঘষে নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহ বড় লোকের পক্ষে 
বিশেষ কষ্টকর এবং গরীবের পক্ষে বিশেষ সুখকর নয়। সুতরাং 
মধ্যবিন্ত শ্রেণীর মধ্যেও অকশ্বণাগণের সংখ্যা" বড় কম নয়। অবশ্য 
বেশী তত বটেই-_আমরা পরস্পর তুলনায় অন্ুপারত্তের কথ! বলিতেছি। 
মনে করুনঃ ৫০১০০* সাধারণ ছাত্রের সঙ্গে ১০০* অর্থাৎ পঞ্চাশ ভাগের 
এক ভাগ মাত্র ধনী ছাত্র লেখা পড়া শিখিতেছে । সুতরাং ধনী ছাত্রের 
মধ্যে যদি ৯০ লোক অকশ্বণা 'কড়কার্জয। আঅর্ধবিক্ষিত থারেন ) সাহা 
হইলে গরীব সমাজের মধো দেই অন্ুপান্তে জন্ততং ৪৫১০০ অর্ধশিক্ষিত 
অকন্দণ্য লোক থাকিবেন তাহা ত স্বাভীবিক। আমরা বলিছে চাহি-__ 
গরীবের মধ্যে এই অঙ্গপাতের অপেক্ষা অনেক বেশী লোক ফ্যাল, 
ফ্যাল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন । অরুতকার্ধ্য ছাত্রগণের তালিকায় 
বড় লোক অপেক্ষা গরীব লোকের সংখ্যা যথেষ্ট প্রিমাণেই বেশী । 
চোখ খুলয়া সমগ্র দেশটাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে এই জ্ঞানই জন্মিবে । 

বড় লোকের সম্তানগণকে মাছষ করিবার প্রয়োজন গ্মাছে শ্বীকার 
করি। কিন্তু মধ্যবিত শ্রেণী ও জন সাধারণের অভাবগুলি পূর্ণ 
করিবার প্রয়োজন তদপেক্ষা বেশী । কফেতাকী শিক্ষার দিক হইতে 
বড় লোকের ছেলের! প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চাদপদ নাই--বরং স্কুল-কলেজে 
পড়াশুন। সম্বন্ধে জনসাধারণেরই বেশী অভাব। 

অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক । 
গরীবের ছেলের! একবার “ফেল, হইলে, দুই বার ফেল, হইলে-_অনেক 
সময়ে দশ বার ফেল, হইলেও হা'ল ছাড়ে “না । তাহারা স্কুল-কলেজের 
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চর ১ 


বেঞ্চগুলি কামড়াইয়া! পড়িয়া থাকে-বিদ্যালয়ের ঘরগুলিকে ভোগ- 
সত্তবের দাবীতে অধিকার করিয়। নৃত্তন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদগের উপর 
কর্তৃত্ব করিতে থাকে, এবং মাষ্টার মহাঁশয়গণের সঙ্গে পরাম্শদাতার সম্বন্ধ 
পাতাইয়! দিন কাটায়! কিন্তু বড় লোকের ছেলেদের এইবপ শ্ব্যাবসায় 
সহিষুণতা, পরিশ্রম-্থীকার দেখা যায় না। তাহারা ছু একপ!এ ধাকা 
ধাইদ্াই ঘরে আপিয়া বসে। ইহার কারণ কি আর বুঝাইতে হইবে ? 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাজ্ত্েরা ও অভিভাবকেরা জানে--তাভাদিগকি নিজে 
খাঁটিয় অন্ন পংস্থান কক্রিতে হইবে । সুতরাং স্বাস্থ্য নষ্ট হয় হউক, শরীর 
ভাজে ভাঙ্গুক, টি'্ভ অবসম ও স্ফৃত্তিহীন হয় হউক-_ছেলে গুলিকে পাশ 
ফঁরিতেই ইইবে, পার্টিফিক্ষেট আনিতেই হইবে । অতএৰ ভাল মানুষের 
সন্ত তীঁচান্দিগকে শ্ুলকফষলেজে খাশুয়া আসা করিতে হয়। বড় 
লোকেরা ত খড় লোক-_তঠাহাদ্দের অন্রচিস্তাই যদ্দি থাকিল তবে আৰ 
বড় লোক কিসের ? সুতরাং “ফেল, হওয় ধনী ছাত্রগণের অত্যধিক 
শ্কুল-গ্রীতি দেখাইবার প্রয়োজন কৈ? | 
অতএব বড় বড় লোকেরা স্কুল-কলেজ ভাল বাসে না_-আর মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ঈ্লোক্ষেরা স্কুল-কলেজ থুতু ভাল বাঁসে--এ কথাট1 সকল দিক 
হইতেই ,দিস্তান্ত অসত্য। ধনি-সমাজ শিক্ষালাভে অমনোযোগী এবং 
বিদ্যাজ্জনের সুবিধাগুলি ব্যবহার করিলেন না, এই কথ সর্বাংশে মিথ্যা । 
আর জন সাধারণ কেতাবা শিক্ষার প্রতি বড় বেশী অনুরাগী এবং বইগুজি 
মুখস্থ করিবার জন্য বড় বেশী লালায়িত-_-এই মতও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 
কেতাবী শিক্ষ! নম্বস্কেঃ বড় লোক আর গরীব লোকের মধ্যে খল 
ও প্রকৃতিগন্ত প্রভেদ কিছুমাত্র নাই। ছুই সমাঁজেই ফেলও হ 
সুখ বা ছঃখ ছু'এরই এক । ছুই সমাজেরই এক অভাব--এক জা 
সমগ্র দেশে একই ব্যাধি প্রবেশ করিমাছে। তাহার প্রতীকার এক্কই 
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উপায্ষে হইবে। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব। এবার 
আমরা চরিত্রের তুলনা করিলাম--কৃতকাধ্য ছাত্রগণের হিসাব করিলাম 
--ফেল. হওয়া লোকের সংখ্যা গণিলাম। কোন বিষয়েই বড় লোকের 
অবস্থা স্বতগু বুঝিলাম না । সুতর+ং তাহাদের শিক্ষালাভের জন্য ম্বতন্ 
ব্যবস্থার পক্ষপাতী আমর। নহি। 


পা ৯ পাপা পা 


টাচিৎ বিশ্ববিদ্যালয় 


গছ পঞ্চ/শ বখসবের মধো ভারনহবর্ষে হতগ্ুলি বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিিত হইযাছে-_কোনটাই টীচিং বিশবিদ্যালর় [নয় । কলিকাত' 
হান্দাজ, “বান্বাই, এশাহাবাদ ও পাঞ্জাব--এহ সকল স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়- 
শ্রাল কেঁহিলসার পরীক্ষা-মন্দির । উঙগাত্দর কর্ডুপক্ষেবা ছাআদিগের 
উপব বহরান্থে বাডুই বৎসরের পর একটা করিস চাপ মায়া দেন 
মার্র। ছারতদব লেগাপডা অন্ব লোকের হাতে থাকে খাহার। 
শিক্ষকতার কথ ককেন, ভতাহছাদেব অনেকেবহ পরক্ষার নিয়ম-কাছুনের 
উপর হাত নাহ শিক্ষক-সমাজে ও পক্ক্ষক-দমাতজ বিশেষ কোন 
যোগ নাহ । 

স্বতরাং ধাহারা কেললমাত্র কলকাত। বা নোস্ক'ই প্রভৃতি স্থানের 
বিশ্বনিদালয়ের সংবাদ রাখেন) তাহারা টীগিং বিশ্ববিদালছের ব্যবস্থা 
লহজে বুঝিতে পারিবেন না। এই বিষয়ে আমাদের দেশে কোন 
আলো5নাদ হয় নাই । ভারভবযের তরে ও বাঙ্গালা সাহিত্যে 
এম নূনন ৭ ঢালা শিক্ষা-পরিষদের বুস্তান্থ পাওয়া ঘায় না। 

টিটি? বিতবগনা্ টিচং লিশ্ববিদ্ালয়ে লেগা-পড়া শিখানটা। 
ভালই হইবার সম্ভাবনা । ইহার খ্াবস্থায় ড্'ত্রের! বই গুলি ভাল করিয়া 
পন্ডবার ৪ বুঝিবাব হৃযোগ পা । শিক্ষকের ছাত্রদিগকে পিড়াঃ 
দিতে পারেন এবং তাহাদের পড়া নিতে পারেন। ঘেছ্ছাত্র কুবিতে 
পারিল না, তাহাকে বুঝাইয়া দিবার বালন্থা থাকে । ঘতটুকু শিখান 
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০০০০ 


প্রশ্ন করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সকল 
বিষয়েই এই কথা খাটে । ফলত:, বিদ্যাচচ্চাট! টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উন্নতিলাভ করিয়াই থাকে । 

শ্রুক্ত স্যার গুরুদবাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কয়েকটি নিয়মের প্রতিবাদ করিতে বাইয়া! টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে 
একট কথা বলিয়াছেন। তাহার মতে এইকপ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক- 
'্জন উপবুক্ত অধ্যাপক বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা দর্শন বা অন্যান্য বিদ্যা 
সম্বন্ধে মৌলিক অনুসন্ধান ও স্বাধীন গবেষণার সুযোগ প্রাপ্ত হন । 
তাহাতে বিদ্যার সীম! বাড়িতে পারে-_-এবং ছাত্রের। এই লকল 
জ্ঞান,দম্বধী অধ্যাপকগণের তত্বাবধানে থাকির। অনুসন্ধিৎস্থ হইতে পারে । 
আম নে করি ইহা টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়-_ইহা 
একটা গৌণ লাভ মাত্র । 

প্রায় ছুই বৎসর পূর্বের “ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন পত্রিকায় “আদর্শ- 
শিক্ষ।-পদ্ধতি' নামক একটা প্রথ্ন্ধে টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত তত্ব 
আলোচিত হইয়াছিল । এই বিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোন আলোচন! 
আমরা দেখি নাই। সেই প্রবন্ধে আমরা আমাদের মতের সমর্থন 
পাইতেছি। নিয়ে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল £--"এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষকেরাই পরীক্ষক ভাবে সমাজে গৌরব ও মর্ধ্যাদা লাভ করিতে 
থাকেন। যাহারা বিদ্যাদান করিতেছেন, তাহারাই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ 
জীবনের নিয়স্তা এবং ভাগ্য-গঠনের কর্তা হইবার স্থযোগ প্রাপ্ত হন। 
ইহাতে ভিপ্লোষা, সার্টিকিকেট, প্রশংসাপত্র, ডিগ্রি অথবা আর কোনও 
সম্বানবিজ্ঞাপক লিপি প্রদানের যথার্থ ল্য নির্ধারিত হইতে পারে; 
এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষা-মন্দির না থাকিয়া প্রকৃত পাঠশালা, 
ও শিক্ষালয়ন্ষপে প্রতিষ্টালাভ করিতে পারে ।” এইকপ বিশ্ববিদ্যালঙ্বেক 
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প্রভাবে চরিজ্্রগঠন এবং ধর্শশিক্ষা হইতে পারে কি না তাহা আমাদের 
আলোচ্য বিষয় নয় | তবে “বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবলমাত্র পরীক্ষা-মন্দির পা 
রাখিয়া প্রকত শিক্ষা-মন্দিরে--টিচিং ইউনিভাগ্সিট'তে--পরিণত করিলে 
জ্ঞানের মাত্রা দদ্ধি হইতে পারে,--ত্যাগের আকাজ্ষ। বিকশিত হইবে না। 

অবশ্ট আমরা সাধারণ পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় হিন্বু- 
গৃহস্থের উপযোগী ধর্মমশিক্ষা আশ! করিতেই পারি না। স্থতরাৎ টিচিং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছাত্রদিগের €নতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে 
কি না, অথবা দেশের আধিক ও অন্যান্য অভাব মোচন হইবে কি না 
এ যাত্রায় তাহ! আলোচনা কবিব না। বিদ্যাদানের প্রণালীর উন্নতি 
হইতে পারে, এবং পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার হইতে পারে-__-এই ছুই 
কারণেই আমরা টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষপাতী । সাধারণের 
অবগতির জন্য টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার নিয়ম সম্বন্ধে আমরা 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের 'শিক্ষা-সমীলোচনা” গ্রন্থ হইতে 
স্থানে স্থীনে কিয়দংখ উদ্ধৃত করিতেছি :-_- 

“শিল্গাপ্রণালীর মধ্যে পরীক্ষার পদ্ধতি, একটা প্রধান জিনিষ । 
পরীক্ষার নিয়মের ভাল-মন্দের উপর স্ুশিক্ষা-কুশিক্ষ। নির্ভর করে। যদি 
এইক্সপ হয় যে সমস্ত বংলর লেখ পড়া না করিয়াও শেষ কয়েক মাল 
অত্যন্ত পরিশ্রম করিলেই বেশ হখ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া 
যায়, তাহ! হইলে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তিকে সহায়তা করা হয় ।* 

"প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির নিয়মান্সাঁরে শিক্ষার্থীরা বংসরান্তে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই গৌরব প্রাপ্ত-হয়। বৎসরের প্রতিদিন 
বিদ্যাভ্যাসে মনোধোগী না হইলেও ছাত্রদিগের ফোন অন্থবিধা ভোগ 
করিতে হয় ন|। এই রীতি বর্জান করা উদ্ভিত।* ৃ 

“যাহাতে ছাত্রের! প্রতিদিনই প্রতিদিনকার পাঠ সমাঁধ! রঃ 





১১৬ বিশ্ব শক্তি 


স্টক তি টি পিউ সা উপ পা সি পিস সস সিস্ট উর পি সি পি ৯১৮১ সএপিসতপিশ উপ সি ভি সি ও ৬০ ১ 


ফেলিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্তি রাখা কর্তব্য । নিভানানা দৈনিক 
কার্যে মনোযোগী হইতে বিশেষ উতদাহিত করিয়া তাহাদের চরিত্রের 
মধ্যে বিদ্যাচর্চার অভ্যাস গ'স্থির জ্ঞান- পিপাসা স্ট করিব'র জন্ত দৈনিক 
পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক |" 

“প্রতিদিন ছাত্রদিগের পাঠের ফল নিষধারণ করিয়! একটা পুস্তকে 
লিখিয়া রাখা উচিত । বংসরাস্তে এই দৈনিক পরীপগগার ফলসমূহ ফোগ 
কয়! বাৎসরিক পরীক্ষার ফতলর সহিত হিলাইহা দেওয়া যাইতে পাবে। 
শেষ পরীক্ষায় নিল স্থান স্পিকার করিয়া বদ কোন ভাতের সমগ্র 
বত্মরের কাধ্াফল সম্ভোষজনক হয়, ভাত! হইলে ভাহাতে উচ্চ 
প্রশৎস! প্রাপ্ত হইবার অধিকার দেওয়া উচিত ।” 

টাচ়িং বিশ্ববিদ্াালয়েব বিশু আনল চন! কজিতে গেলে আর একটা 
কথ। বিশেষভাবে মনে পড়ে। 

যে সকল দেশে টিচিৎ বিশ্ববিদালয় আছ 
প্রাথমিক এব” আাদামিক এবদ্যালয়ঞ্লির যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে । 
কোনও এক নিয়মে সকল বিদ্যালয়ের ক'জ চলে না। স্থানীর সুবিধা 
অস্থবিধা অন্ুনারে শিক্ষণীদ বিষয়সমূহ নির্কীচিত হইতে পারে, এবং 
ছাত্রগণের বুদ্ধিশক্তি অন্নারে রি ল প্রানী নির্ারিত হই! থাকে । 
বিদ্যালয়গুকিকে সকল বিষয়ে শাসন কাতার প্রয়োগন হয় লা) টিচিং 
বিশ্ববিদ্যালয়ুগুলি স্বকীয় আন্াস্তরীণ কাষাবলীর নিযস্ত। মার থাকেন। 
দেশের আদ এ মপ্য পাঠশালাশ্থলি আপন আপন নিয়মে গড়িয়! উঠে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সাধারণ প্রবেখিকা-পরীক্ষীয় উত্তরণ হইলেই 
ছা: ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তভূক্ভ তইতে পাবে। 

ভারতবর্ষে কাণী, আলিগড), ঢাকা, পাটন। প্রভৃতি স্থানে কতৃকগুলি, 


সি 


টিচিং বিশ্ববিদ্যালর গুততিঠিত ঠাতে চলিগ্প। আমর। আশ! করি, এখন 


্জ 


টীচিং বিশ্ববিদ্যালয় ১১৭ 


প্ সি শ্লাসি সপ নস্ট সিসি চি চে 
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তা 


হইতে বিভিন্ন জেলার / মম ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে যথাসস্ভব স্ব বব 
গ্রধান ভাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেওয়া হইবে । তাহার ফলে 
কোন বিপ্যালয়ে হয় হ শিল্প শিক্ষার-প্রাধান্ত খাকিবে--কোন বিদ্যালয়ে 
হরত এতিভাসিক অনুসন্ধানের প্রাধান্য থাকিবে । টোল, মক্তব, 
এরুগৃঠ ইত্াদ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষালয় হইতেও ছাত্রগণ পরীক্ষা! দিবার 
অধকাঁর পাইবে । সকল বিধালয়ে একই পুস্তক পড়াইবার প্রয়োজন 
হইবে না। ছাত্রের! গুরুগৃচে বা পাঠশালায় কোন্‌ নিয়মে কি বিষয় 
শিপিতেহে-তাঠার অনুসন্ধানের ও আবস্তকতা' থাকিবে ন! ; তাহারা 
বশ্ববদ/(লষগুলির প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই হইল । 
বিদাালয়ের শাসন ও পরিচালনা সন্বন্ধে এই লকল স্থবিধা না দিলে 
লাম মান টিং বিশ্ববিদা।লগের দ্বার কোন উপকার হইবে ন|। 

দেখের লোকের। আজকাল শিক্ষা-সমস্তা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
ঁশ। করি ক্টাহাসা বিষয়টা মনে।যোগ দিয়া গভীর ভাবে আলোচনা 
করেবেন। এজন্য সকল সভ্যদেশে ডেস্থুল, বোডিৎস্কুলঃ গ্রামারস্থল 
ইত্য।?দ পাঠশালাগুলি কত নৃতন নৃতন টাইপ বা ছাচে গড়া হই 
থাকে ভাভার হিনাব করিয়া দেখিবেন। 


দৌল পুণিমায় সমাজসেবা 


বড় দিনের ছুটির পর আর একট! বড় ছুটি সেদিন চৈত্র মাসে পড়িয়াছিল। 
এক দিকে হিন্দুর দোলপুণিমা আর এক দিকে ইষ্টার। ছুই উৎসবের 
যোগ এক সঙ্গে ঘটিয়াছিল ॥ সুতরাং ভারতবর্ষের উকীল, হাকীম 
ইত্যাদি চাকরীজীবী মহলে নিশ্বাস ছাঁড়িবার অবসর আসিয়াছিল। 
এই স্থযোগে ভারতের স্বদেশ-সেবকগণ তাহাদের বাধিক অনুষ্ঠানগুলি 
সারিয়। লইলেন। ছুটির দিনে লোকে বেড়াইতে যায়-_বাহিরে হাওয়া 
খাইতে যায়--ছেলজেরা বন-ভোজনের ব্যবস্থা করে। সকলেই যথাসম্ভব 
কাজে টিল দেয়। আমাদের এন্সপ দুরবস্থা যে আমর। সেই খেলিবার 
দিনগুলিকেই-.মাতৃপূজার একমাত্র অবসর ভাবে গ্রহণ করি। আমাদের 
পঞ্জিকায় দেশসেবার আর কোন দিন নাই । আমাদের ধশ্মে বার মাসে 
তের পার্বণ নাই। বৎসরে এক উৎনব, তাহাতেও কোন মতে “নমো 
নমো” করিয়া কয়েকট। দুই তিন মিনিট ব্যাপী প্রস্তাব পাঠ। ইহাই 
আমাদের দেশচধ্যার একমাত্র অনুষ্ঠান। আর সারা বৎসর স্বঘেশঃ 
ত্বধশ্্, সমাজ আমাদের চিস্তারাজ্যের বহিভূতি থাকে । 

জননী জন্মভূমির প্রতি একূপ কৃপাদুষ্টিপাত করিয়া, শিক্ষিত ভারত- 
বাসী, আর কতদিন কাটাইবে? এত অর্থসঞ্চয় করিলে, এত বিদ্যা 
অঞ্জন করিলে, এত বত্তৃতী করিলে, এত নাষ্দার লোক হইলে--এখনও 
কি ভোগবাসনা তৃপ্ত হইল না? ত্যাগের আকাজ্ষ। জন্মিল না? 
শান্সে আছে “পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে 
বনগমন করিবে--সংলারত্যাগ করিবে । কিস্ত কৈ? স্ুখ-শাস্তি, 
আঁন-ম্ধ্যাদা সবই ত পঞ্চাশ বৎনরের অধিক ক্কাল ভোগ করিলে । 


দোল পুণিমায় সমাজসেবা ১১৯ 


৯ সস পক ি্পািিসসস সিসি সাজা স্টিক সস সি স্পস্ট 


এখনও কি বিষয়ে অনাসভ্ভির কাল, বৈরাগ্য ও মুনিবৃত্তি অবলম্বনের 
সময় আসে নাই ? আপনাদের কেহ কেহ অনন্যকণ্মা ও অনন্থচিত্ত হইয়া! 
সমাজের সেবায় লাগিয়া যাউন ন1। বৎ্সরব্যাগী লোক-সেবা, বৎসর ব্যাপী 
সাহিত্যচর্চা, বৎসরব্যাপী ধশ্মপ্রচার, বৎ্সরব্যাপী শিল্পকর্ম__ইত্যাদি 
অনুষ্ঠানে কয়েকজন ভারতবালী সমগ্র জীবন, সমগ্র উতৎ্মাহ, সমগ্র শক্তি 
নিয়োগ করুন নাঁ। 
যাহা হউক-_নিতান্ত হতাশ হইবার কারণ নাই । "শনৈঃ শনৈঃ 
পর্বতলজ্ঘন্ম্। । এ ছুঃখের দিনেও একটা সখের কথা বলিতেছি। 
আজকালকার ছুটিগুলিতে 'একটা ছুইট। বা দশটা মাত্র সংকার্য্যের 
অনুষ্ঠান হয় না। ব্যবসামীরা ব্যবসায়সন্বন্ধে, সাহিত্যসেবীর! সাহিত্যের 
উন্নতিসশ্বদ্ধে, রাষ্ট্রনীতির প্রচারকেরা রাষ্ট্রীয় আলোচনায়- এইবপে 
নান! শ্রেণীর লোক নান বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম, 
সাহিত্য, জাতিঃ রাষ্ট্র, শিল্প, ব্যবসায়,--ইত্যাদি সকল বিষয়েই বহুস্থানে 
বহুবিধ আন্দোলন এক সঙ্গে চলিতে থাকে । প্রদর্শনী, মেলা, সম্মিলনী, 
কংগ্রেস, কনফারেন্স, সভা, বক্তৃতা, ইত্যাদি লোক-শিক্ষাবিস্তারোপযোগ্গী 
অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিরা' ভারতের হিন্দু মুনলমান, ক্ষত্রিয়, 
ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ঘঘ নিজ নিজ অভাব আলোচনা 
করেন এবং অভাব-পৃরণের ব্যবস্থা করেন। জাতীয় জীবন পূর্ববাপেক্ষা 
অধিকতর কম্মময় ও ঘটনাব্ছল হইয়াছে । 
এবারকার ছুটিতে ভারতবর্ষে অনেকগুলি অনুষ্ঠান হুইয় গিয়াছে। 
আমরা কয়েকটির সন্বদ্ধে কিছু আলোচন। করিতেছি । প্রথমে একট! 
কথ! বলিয়। রাখিতে চাহি । আমরা হিন্দু-"হিন্দুর সংস্কারগুলি আম্মুদের 
মজ্জাগত। তাই একটা সংস্কার এই স্থযৌগে না৷ জানাইয়া থাকিতে 
পারিলাম না'। সেট! এই । প্রায় সাড়ে চাবি শত বর্ধ পুর্ব এই দোল- 





পাস 
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ধিফ্ট পিউ পট পাস আতা কান্ট পি, শি শিপ স্িস্রদ্হিআ ক্স জসিম বজ্র 


পুণিমার মত আর একটি শুভযোগ বঙ্গদেশে আসয়াছিল। সেই যোগে 
যুগাবতার শ্রীচৈতন্তদেব নবদ্বীপে আবিভূতি হইয়া সমগ্র বঙ্গনমাজক 
প্রেমের ভাবুকতায় আপ্লুত করিপ়াছিলেন । জ্যোতিযীরা বলিতেছেন-- 
সমগ্র হিন্দু নরনারী আঁবাল-বুদ্ধ-বনিতা বিশ্বাস করেন--এবারকার 
এই শুভ পুর্ণিমায় সেই মহেজ্রক্ষণের পুনরাবর্তনে ভংরুতনণাজে বিংশ 





শতাব্দীর শ্রীচৈতন্থটা অবতীর্ণ হইফাছেন। ইহা আঙাদছের সংঙার 
'আফাদের জাতীয় ধারণা । 

সমগ্র হিন্দুসমাজ এখন এক নবভাবে প্রফুল। আন্তরক্তার সংহত 
বিংশ শতাব্দীর প্রেমাবতার বিজ্ঞানাবতার গৌরাঙ্গের সঙ্গ লইবার জন্য 
সকলেই ব্যাকুল হইতেছে---তীহার বাণী শুনিবার চন্য ব্যগ্রা প্রকাশ 
করিতেছে । হিন্দুনমাজের ধুরদ্ধরগণ, সমাজ হইতে শীঘ্র শী হদয়ের 
'আবিলতা। এবং চিত্তের সঙ্কীর্ণতা অপসারিত করিব'র ব্যবস্থা করুন|, 
সেই জগ্ত দেশের সর্বত্র সাধু অভিলাষ মাত্রের সম্মান বাড়াইবার 
আয়োজন করুন-_-ষে অন্ুষ্ঠানে মহৎ উদ্দেশ্থের কণিকা মাত্র খাকিবে 
সেই খানেই মন্তক অবনত করিতে সকলকে অভ্যন্ত করুন, সৎগদ্াসের 
নগন্য আরম্ভকেও শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দ্রিন। অন্তঃশুদ্ধিত ধশ্ম জীবনের 
প্রথম সাধন। 

আমরা প্রথমে লঙ্কৌ নগরে অনুষ্ঠিত সমগ্র ভারতায় মোস্লেম 
লীগের কাব্যের উল্লেখ করিব । মোস্লেম লীগ এতবিন ভারতের 
জাতীয়-মহাসমিতি কংগ্রেমের আদর্শকে ছাড়িয়া স্বতদ্ভাবে কাধ্য 
চালাইবার ব্যবস্থ! করিতেছিলেন। এবারকার বৈঠকে তাহাদের মতি 
পরিবর্তন হইমাছে। তাহারা কংগ্রেসের রাষ্রনৈতিক আদর্শ ও 
লক্ষ্যকেই ভারতীয় মুনলমানগণেরও আদর্শ এবং লক্ষ্য ভাবে গ্রহণ 
করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । 
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গাদেশিক রাগ্গীয় সম্মলন 

এক্ষণে বাঙ্গালার প্রাদেশিক রাষ্্রীৰ সম্মিলনের কিঞ্িৎ পরিচয় দিব। 
এবারকার ঢাকার অন্ুগানঈীতে সকলেই সন্থষ্ট হইয়াছেন । আমরা মাঘ 
সংখ্যায় বাকপুবরের কংগ্রেল স্দদ্ধে মালোচন! উপলক্ষো বলিয়াছিলাম 2 
“কংগ্রেসকে বক্ষা করা নিতান্তই প্রতয়াজন। ধাভারা কিছু কল 
হইতে নিব হইয়া কংগ্রেস ভাগ কবিষাঞ্চেন, উতাতে তাহারা আবার 
যোগদান করুন এবং নূতন জীবন অপণ করিবার জন্য সচেঈ হউন। 
এই গতিগানটি ভিন দিলে গর্ন-গুজবের স্থান বটে, কিন্তু ইহাকে 
একেবারে অগ্রাহ্থ করা উচিত নহে” 

ভারতীয় কংগ্রেসের বাঙ্গালী সংঙ্গরণ ঢাকার কন্ফারেন্নে আমাদের 
এই ইচ্ছা আনে কট। পুর্ণ হইয়াছে দেখিতে পাই । কনফারেছ্গের সভাপতি 
ছিলেন দনামসন্ত ম্বদেশকসবক স্বর শ্রীধুক অশ্বিনীকুধার দত্ত । সভায় 
উপস্থিত হইফাছিলেন- সমগ্র বঙ্গের বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের স্বার্থ- 
ত্যাগী কম্মেপানক মমাজলেবকগণ। উহাদের মিলনে ঢাকার বৈঠকটি 
অতিএগ় সঞ্ল হইয়াছে । হাহার উপর ঢাকার প্রবীণ উকীল ব্যারিষ্টার 
ডাক্তার মহাশপগন নিজের স্বেচ্ছাসেবক হইয়া! সমবেত প্রতিনিধিগণের 
পরিচর্ধা। করিয়াছিলেন। অতএব একটা বক্তৃতার আসরে এবং কথা- 
বার্তার বৈঠকে যতদুর সম্ভব,_-সকল দিক হইতেই ঢাকার অনষ্টানটিতে 
আতন্তরিকত, হদ্যত। এবং সরস জীবনবত্ত। প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অধিকস্ত, 
সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় মামুশি কথার চর্ব্বিত চর্বণের অংশ বেশী 
ছিল না) তিনি কতকগুলি কথা মাত্র বলের্ন নাই। প্রায় সকল 
কথাই কাজের কথা--কণ্মপ্রণালীর কথা । তিনি নিঙ্গে যাহা করিতে- 
ছেন-_ভারতবর্ষের অন্তাগ্ত কন্মারা যাহা করিতেছেন--০সই সমুদয় 
বিষয়ই স্পষ্টভাবে বিগদরূপে তাহার বক্তৃতায় আলোচিত হইয়াছে । 
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লিসা সি সরি সি পনি খিল সি বি উর আপ লি | পি সপ পার আর সস ৯ সা দল সপ পিসি পি ১৩ সপ প্র া ্সসিাণ 


তিনি স্বদেশসেবকগণের কন্মক্ষেত্র নিদ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন- সঙ্গে সঙ্গে 
সেবকগণের ব্রত-উদ্যাপনের পন্থাও দেখাইয়া দিয়াছেন। কতকগুলি 
ফ।প। অসার ভাবুকতায় তাহার বক্তৃতা পূর্ণ নহে। প্রকৃত কর্মীরা 
তাহার উপদেশে অনেক সঙ্থেত পাইবেন। আমরা সকলকে অশ্বিনী 
বাবুর অভিভাষণটি মনোষোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি । 
আমর স্থানে স্থানে উদ্ধত করিয়া কতক অংশ জনসাধারণের গোচর 
করিতেছি । 

আমর1 আশা কবিফ্াছিলাম অশ্বিনী বাবু মাঁতুভাষাদ্ম ত্বাহার বাণী 
প্রচার করিবেন! কিন্তু আশ। পূর্ণ হইল না। তবে তিনি ইতরাজীতে 
প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্বে বঙ্গভাষান্ব খানিকট] ব্লিয়াছিলেন । তাহাতেই 
সমগ্র বক্ততার সার কথ! নিহিত ভিল-তাঙাতেই ঠিনি সমবেত 
শ্রোতমগুলীর হদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

আমরা গত তিন চারি মাস ধরিয়া দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক 
কথার আলোচনা করিপ্বাছি । আমাদের বিশেষ পরিতোষের কথা এই ঘষে, 
দেশনায়ক অশ্বিনীকুষারও সেই সকল বিষয়ে আমাদের মণ গ্ুলিই সমর্থন 
করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় সম্মিলনগুলির সার্থকতা কিসে বাড়িতে পারে, 
তাহার আলোচন! তিনি মুখ্যতঃ করেন নাই। কিন্তু তাহার বস্তৃত! 
ঘে সকল কাজের কথার পবিপূর্ণ তাহা হইতেই সকলে কংগ্রেস কন্‌- 
কারেন্সগুলির সার্থকতা ও উপকারিতা বাড়াইবার উপাক্ন বুঝিতে 
পারিরেন। আমরা এই বিষয়ে আগামী বারে বিশেষন্ধপে আলোচন! 
করিব। 

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন 

একদিনে এক সঙ্গে নানাস্থানে এতগুলি আন্দোলন--অনেকে এই 

ব্যবস্থা পছন্দ করেন না। তাহারা সম্মিলনে সম্মিলন প্রতিযোগিতা ও 
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প্রতিদ্বন্দিত। দেখিয়া ছুঃখিত--তাহাতে প্রত্যেক সম্মিলনের ক্ষতি 
আশঙ্ক। করিতেছেন । আনরা বিবেচনা করি, দেশের সমস্যা গুলি ক্রমশঃ 
এত গভীর, জটিল ও বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে এখন নান/বিধ সম্মিলন 
এক সঙ্গে হইতে থাকিবেই । দিনক্ষণ হিসাব করিয়। প্রত্যেক বড় বড় 
সন্মিলনের জন্য স্বতন্ত্র দিন নির্ধারিত করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া! পড়িবে । 
অনেকে বলেন-_ রাষ্ট্রীয় সাশ্মলন আর সাহিত্যসম্মিলন একই স্থানে 
হওয়া উচিত। অনেকে বলেন--বড় বঙ্গের দাহিত্যসদ্মিলন এবং উত্তর 
ও পূর্বব বঙ্গের বিভাগীয় সাহিত্য-সশ্মিলন একদিনে হওয়া উচিত নয়। 
আমরা এরূপ মনে করি না । আমর। মনে করি বাহারা এরূপ পরাম্শ 
দিপ্না থাকেন ভীহার। সমাজের সমস্যা ও অভাবগুলি অতি ক্ষুত্রভাবে 
দেখিতেছেন--এই পরামর্শ অনুসারে কম্ম করিলে দে*কে ছোট করি! 
রাখা হইবে! শিক্ষ।-সম্মিলন ব্যবসায়-সম্মিলন, শিল্প-সম্মিলন, জাতি বা 
গোষ্ঠী গত সম্মিলন ইত্যাদি কত বড় বড় অনুষ্ঠান বঙ্গদেশে হইতেছে ও 
হইবে। সেইগুলির মধ্যে কোন একটির প্রতি বিশেষ সম্মান দেখ'ন বা 
তাহার জন্য কয়েকটা বড় ছুটি নির্দিষ্ট রাখ! এবং সেই দিনে অন্যান্য 
অনুষ্ঠান বদ্ধ রাখিতে পরামর্শ দেওয়া প্ররুত দেশহিতৈষীর কাধ্য নয়। 
আমরা মনে করি, তিলি-সশ্মিলনই হউক বা সাহিত্য-দভাই হউক, 
শিক্ষক-সন্মিলনই হউক বা শিল্প-দশ্মিলনই হউক--সকলেরই কেন্দ্র দেশ । 
সাহিত্য, সমাজ, ধন্ম, শিক্ষাসকলেরই গোড়ার কথা দেশ। স্তর 
সকল আন্দোলনই সমান প্রয়োঞ্জনীয়--সকলেরই সমান মর্যাদা এবং 
সকলকেই সমান কুযোগ দেওয়। 'আবশ্তক। অতএব প্রয়োজন হইলে 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই সঙ্গে বিভিন্ন সম্মিলন হওয়! অতীব বাঞ্ছনীয় মনে 
করি। ইহাতে নান! স্থানে দের্শের কর্মকরী শক্তি অতি সত্বরই নানা 
ভাবে বাড়িতে থাকিবে। আশা করি বিচক্ষণগণ দেশের মুখ চাহিয়া! 


৯৯৪ বশ্বশাকি 


পিসি ক সি সিন পি পিজি সি চিপ ছি বি পি সি পি পি পি শপ পপি পি শী এসি আপ পিসি খি আহ উদ পি পি ছি শি পিপিপি পি পি সি লি শনি ভি আসট পি সি প্িসতিপ আস পি এল & ৯ হিলি পিপল সিএ পট কাস পক ও শন পি পিক 


সক্গীর্ণতার প্রশ্রয় দিপেন ন--দকল অনুষ্ঠান গুলিকে এক স্থানে একত্রী- 
কত করিবার উপদেশ দিবেন না এবং এক সঙ্গে বন স্থানে নানাহি 
অন্ুষ্টাতনর অয়োজনে আপত্তি করিবেন না। 
এব।রকার দৃষ্টান্তে অনেকেরই চোখ ফুটিবে আশা করি । ঢাকার 
বৈঠক এবং চট্টগ্রাযের বৈঠক কোন অংশেই অসপ্পূর্ণ হয় নাই- -উভ্ভরেই 
আশখাতী হ প্রতিনিধি সমাগম হইয়াচিল। অবশ্য অনেকে দুই তীর্ঘেরই 
ঘাভী-ভাভারা একটাতে ব্দত হইরাছেন। কিন্তু ক্তিকি? 
এক্াপক উীপেব ধাত্র অনেকেহ থাধিবেন। কিন্ধ-লকল তীথেবই 
সমান ফল। পুর্বেই বলিয়াছি-সকলেরই কেন্দ্র দেশ। স্ৃতরাং 
ছুঃগেব ফোন কারণ নাই । 
তারপব দিনাজপুরের সাহিত্য-সপ্মিলন এবার বন্ধ রাখা হইল। 
কন্ঠার' তে বড বেশী মন্দিতার পরিচয় দিয়াছেন নুঝিতে পারিলাম ন।। 
উত্তরবঙ্গ হইতে একজননাত্র চট্টগ্রামে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন-_- 
মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির একজন প্রতিনিত্বি । আর একজন রঙ্গপুর 
হইতে গাপিরাছিলেন। তীহাতক ন। পাঠাইলে শাখা-পরিষদের মুখ রঙ্গ 
৮%ত না।তাই । কিন্ক সমগ্র উত্তরবঙ্গ একেবারেই যোগ দিতে পারিল 
না, পশ্চিমবর্জই বা কি করিল? কলিকাতার অধিবাসী ব৷ প্রবাসী. 
লোকেরা সর্বত্রই বাইয়। থাকেন। তাহাদের কথা না ধরিলাম। রাঢ় 
অঞ্চল এবং মধ্যবঙ্গের বিভিন্ন জেল! »ইতে কয়জন চট্টগ্রামে যাইতে 
পারিয়ািলেন ? এই সব হইতেই বুঝা। উচিত-_বড় বঙ্গের সম্মিলনই 
হউক বা ছোট বঙ্গের সন্মিলনই ছুটিক, হখন যে অঞ্চলে অনুষ্ঠান হইবে 
তখন সেই অঞ্চলের লোকই বেঙীিজুটিবে। ইহা! স্বাভাবিক) পারি- 
বারিক হ্ৃবিধ।, অন্ুবিধা, অর্থব্যয় সবই 'ভাব। উচিত । তবে কেন, 
ম্অন্তান্থ বিভাগীয় অনুষ্ঠান গুলি বন্ধ রাখি ? | 


দোল পুিমাঁয় সমাজ সেবা! ১২৫ 


হসপিটাল পাস পাপা সপন 


এবারকার সাহিত্য-সশ্মিলনে বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধগুলি পাঠ করিবার 
যথেষ্ট স্থযোগ দেওয়া হইয়াছিল। এজন্য আমরা £খী। বিজ্ঞান- 
সভাটাকে যে কয়েকজন তথাকথিত এশেবজ্ঞে'র একট। ক্ষুদ্র বৈঠকে 
পরিণত করা হয় নাই-_-এজন্। আমরা আর& আনান্দত। শিল্প, স্বাস্থ্য, 
ব্যবস') কৃষি প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে নান! স্বখান অন্থসন্কানের 
ফল সভাস্থলে বিবৃত হইয়াছিল। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেরই 
উপকার হইয়াছে--আশ। করি গ্রবন্ধলেখকগণ শঞ্ই সেগুলি দেশীয় 
পাত্রকাসমুহে প্রকাশিত করিয়া সমন্ত বঙ্গের পাঠকগণকে শিক্ষিত 
করিবেন । রাজশাহী হইঙে অব্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী চট্টগ্রামের 
বিজ্ঞন-পভার কোন প্রবন্ধাদ পাঠাইলেন না কেন? কলিকাতা বেঙ্গল 
হখন্যাল কলেজের বিজ্ঞানান্টাপক মনান্দ্রণাথ বন্দ্যোপাধ্যারও সদলবলে 
চট্টগ্রমে উপস্থিত হইবেন শুনিয়াছিলাম । তাহাদেদই বা আসা হইল 
নাকেন? তাহারাও শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজন বিষয়ে মৌলিক 
অনুসন্ধান করিতেছেন । ভাঙাদিগের কাধ্যফল গুলি পাইলে বাঙ্গালীর 
উপকাগ্ই হইবে । 


অধ্যাপক রাপাকুমুদ বুখোপাধায় বৈজ্ঞানিক বৈঠকে হিন্দুর রাষ্ট্র 


বিজ্ঞান সন্বদ্ধে কয়েকট। কথ। বলিয়াছিলেন। আমরা শধাথবিজ্ঞানের 
সভায় রাধাকুমুদ বাবুর বক্তৃতা সখি মূনে করিলাম নঃ। ঘদি ভিন্ক 
(ভিন্ন বৈঠক করিতে হয় _ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও বাষ্ট্রবিজ্ঞান--এই 
সকল [বিজ্ঞানের আলোচনার জনও স্বতন্ত্র সময় নিদ্ধিপিত কর আরম্াক $ 
এবার পদ্দাথবিজ্ঞানের টিক ₹ ও মান্ব-বিষয়ক সর্ববিধ 
বিজ্ঞানই কাণ। হইয়াছিল । এগ 


"অনেকে ছুঃথত | বিজ্ঞান আসর, 
চাই, কিন্ত বৈঠকে বৈঠকে দলাধপি 'চাই না। যখন দিন আসিবে, তথ. 
বৈপ্লানক ন্মিন, উতিহালিক: সশ্মিলন, সমালোচক সঙ্ষগিলনন ইত্যাদি 


কেক ক ০০ 


পুলেলে 


১২৬ বিশ্ব-শক্তি 


শি সম পি পিস সি পট লি সি উদ পি সিসি চি ০০০ 





দস হি পি পি ইনি সা পি কার্ল সাকিন 


নানাবিধ সম্মিলন হইছে পারিবে । কিস্তু বর্তমান অবস্থায় পাহিতা- 
সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখা, ইতিহাস-শাখ।, ইত্যাদি শাখাবিভাগের আমরা 
সম্পূর্ণ বিরোধী । প্রবন্ধগুলি শাখ। হিসাবে পড়া উচিত নহে-_-অস্থ 
কোন নিক্বমানুসারে পাঠ করিতে দেওয়া কর্তবা। সকল প্রবস্ধই 
সাধাবণ শ্রোভ়মঞ্লীর সম্মুখে পঠিত হওয়া উচিত । আশ! করি 
কথাটায় সকলে কাণ দ্িবেন। 

তার পর আনাদের সর্দাশেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা-বিশ্ববিদ্ালেয়ের 
বি, এ, এম্‌, এ ক্লাস পখান্ত বিজ্ঞান, দর্শন, ইত্যাণ্ন 

সকল বিষয়ই বাঙ্গাল! ভানায শিখাহিবার কথা । 

আমাদের আশা-অল্প কলের মণপোই বাঙগালাব ছাত্রগণ বঙ্গদেশের 
উচ্চতদ্যালর় ৪ কলেজ গুলিতে যাহা কিছু শিখিবেন--সবই মাতৃভাষায় | 
'অবশ্ত আমাদের মাতৃভাষায় এখনও বি এ, বি, এসসি, এম্‌ এ, এম, এন, 
সে, ক্লাসের উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক প্রণীত হয় নাই । কিন্তু এই বইগুলি 
লেখ ব| লেখান বড় বেশী কঠিন ব্যাপার নয় । পবিভাষিক শব লইয়! 
গোলমোগের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে 
এখন অনেক বৈজ্ঞ।নিক, দার্শনিক, সমালোচক, এভিহাসিক আছেন-- 
ধাহারা! অন্নবগ্তের সুবিধ। পাইলে, নিশ্চিম্তভাবে সাভিতাসেবার সুযোগ 
পাইলে বৎসরে দুই তিন খানা করিয়। উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন 
করিতে পারেন । আমরা ইহা পুর্ণ অস্তঃকরণে বিশ্বাস করি । অতি 
অল্প কালের ভিতরই বাক্গালার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদেশীয় ভাষার 
একাধিপত্য চলিয়। যাইবে-এই আশাও আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল । 
এই আকাঙ্ষা ও আদর্শ, আশা ও বিশ্বাস সকল সাহিত্য সেবার 

£করণে সংক্রামিত করা আবন্তক। এজন্ত আমরা অধ্যাপক. 
'বিনয়কুষার সরকারের “নুযোগ-হুষ্টি*্নীতি বা যোগ্য ব্যক্তিগণেষা 


দোল পুিমায় সমাজসেবা ১২৭ 


স্পস্ট পিসি শশী শ্বাস বস উস সি লি আসর সস লিখ সপ লী আসি | উজ | ৬ আর কর | সফর ৯ পরি ০ 


অন্নবস্থ্ের অভাবপুরণ করিবার প্রস্তাব গত সংখ্যায অন্ঠমোদন করিয়া 
ছিলাম। অধ্যাপক সরকার মহাশয় ইভাকে 'দংরক্ষণ-নীতি বলিয়াছেন । 
আমরা সুধী হইলাম আমাদের অনুমোদিত প্রস্তাব চট্টগ্রামের সম্মিলনে 
আশগোচিত হইয়াছে । সেখানকার অভার্থনা সমিতির সভাপতি মাননীম্ব 
শ্রযুক্ত প্রসন্গকুমার রায় মহাশয়৭ নিজের বভ্তভায় এই প্রস্তাবের 
উদ্দেশ্য বিশদরূপে বিবৃত করিয়া সর্বান্ঃকরণে সমর্থন কবিয়াছিলেন। 

তাঠার অভিভাষণের কিয়দংশ উদ্ধত হইতেছে 

“বঙ্গনাহিত্য এতকাল কেবল অল্প কয়েকজন প্রতিভাবান্‌ লেখক বা 
কবিনজ্গমেই ধে কিছু উন্নতি লাভ করিয়া আসিয়াছে । কিন্তু বঙ্গদেশের 
পরিসর, এবং বাঙ্গাপীর সংখ্যা তুলনায় এই প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা 
নগণ্য । * * * আমাদের রাষ্্রীয় অবস্থ, অর্থনৈতিক অবস্থা, এবং 
পঞ্চাশ বৎসরের কালাহ্ুপান্তে, এই উন্নতি সামান্য না হইতে পারে-_ 
কিন্তু অন্য সভ্য সাহিত্যের তুলনায় যথেষ্ট নহে বলিয়াই মনে 
করিতে হয়। ক * ক 

আমাদের সম্তানগণের শিক্ষাব্যাপার জাতীয় ভাষার সাহায্যে 
ংসাধিত হয় না বলিয়া, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি মাতৃভাষার আধার মধ্যে 
এবং উহার সাহায্যে বিকশিত হইতে পারে ন। বলিয়া, আমাদের বাক্‌ 
দেবত| এবং জ্ঞান-দেবত1 এক নহে বলিয়াই ভয় ত, এই নিদারুণ শৈথিল্য 
এবং বিক্লুবত। উপজাত হইতেছে । হয় ত কেন, ইহ! নিশ্চিত যে, এই 
উপসর্গের গতিকে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন ইংরাজীভাষার মধ্যে 
সমর্থ ভাবে চলিতে জানিয়াও, মাতৃভাষার মধ্যে আসিয়া! কৌতুককর 
শিশুতা এবং পঙ্গুতার আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে; এবং আমাদের 
সাহিভ্য-সেবকগণের অধিকাংশ যৌবন-উপমোগ্টী সবলতা এবং সামর্থ্য 
লাভ করিতে পারিতেছেন ন!। ইহা নিদাকণ দুর্দশা এবং ছুরাগযের 


১২৮ নন শাক 
বিষয়। আমরা দিধিক্গয়ী হইতে জানিয়াও মাতৃভাষার ভাব; প্রকাশ 
করিতে যাইয়া, চারি এং বংসরের পূর্ধবতী ইংরাজের+ সমতুল্য ! 
আমাদের ৌঠাগ্য গতিকে এখন এই অভাব নিরারৃত হইতে চলিয়াছে, 
বঙ্গভাযা এদেশের উন্নত শিক্ষা ব্যাপারে রাজকীয় শিক্ষাপর্ষদ্‌ কতৃক, 
অপরিহাধা বলিয়া গদা হউছাছে | কিন্তু, বঙ্গনাহিত্ায এখনো উক্ত 
শ্দ্ধাবণের উপযুক্ত যোগাতা দেখাইতে সর্বাংশে সদর্থ নহে এস্টে্ল 
কিংবা ইন্টারভিষ্টে কিংবা বি-এ ব্রবসের শিক্ষার্থীর উপঘোঃগী গ্রস্থ 
আম:দের সংহিভো যেই নহে! হংবাভা গ্রস্থনি5কের সহত এ এক্ষেত্রে 
তুলনা করিতে বাছা 2ষ্তা বলিয়া বিবেচিত! এখন, এই সংস্থা 
কিরূপে উত্ভী। হইব? সঞ্ল বাঙ্গালীর সমক্ষে্ এই সমস্গ। উপস্থিত। 
এষ্ট অবস্থার কেবল শৌঁদক প্রতিভার উপরে নি গা যাওয়া, 
1র আকাশের আকম্মিক হাওয়ার প্রত্যাপায় উদগ্রীব হইয়া থাকা! 
এরই কথা! কবে কোন নৈবান্তগুলীত ব্যক্তি আদিয়া আমাদের এই 
অভান পূর্ণ করিফা দিবেন এইরূপ প্রত্যাণা ছুতাশ। বই নহে! সি ৯ 
এ ক্ষেতে আমকা বাঞ্সালী কেবল একটি মাত্র কার্য করিতে পারি, 
7158 ডায়াটাকে আহত সদাই চেষ্টায় অনুশীলন পুর্দীক ভাহার 
শ্্ডিতাএখা এবং যোগ] প্রা রতি আালয়া উন্নত প্রতিভার সহজ-সিদ্ক | 
কন্ম-ভুনিরূপে পর্দিসত কারচত পার) এই সমবেত চেষ্টা চট্ট এবং 
দবল সহ 2%ত৭ অশু।বে আমাদের সাঠিহয নানাপিকে কাহিল খাবযা 
আপে 1 * আমা দর একট! বি “ষ আভাব আহে) এনে হয়), 
উহ্যাহই হ্তঘান। অবস্থা বগলা হতোর প্রথান অভাব, ভ্তক্মাং এ 
সশ্মনের পক্ষে বিশেষ ভাঙ্গে চিন্বনায়। সন্মিলত ছে সত 
এবং অথ সাহাধা বাতীত, এঠ ভার, বঙঈগয় সাহিত।দেবকগণের ্বতঃ- 
গ্রঃণাদলা ভষইডে ভার একশত বহসতর নিঝাকত হইবার কি: 
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বস্তি 





সম্ভাবনা নাই। *** এখন পরিষদ্‌ অন্য দিকেও মনোযোগী হইতে 
পারেন। বল। বাহুল্য, তাহা অন্ুবাদ। সভ্যসাহিত্যসমূহের বিশিষ্ট 
ভাব এবং জ্ঞানসম্পত্তির যথাযথ অন্ুবাদ-গ্রস্থ আমাদের ভাষায় একেবাবে 
নাই। বঙ্গভাষার বর্তমান শক্তি ইউরোপীয় সাধারণ ভাব-চিস্তার 
গ্রুহণেও কিছুমাত্র যোগ্যতা দেখাইতে পারিতেছে নাঁ_-এই ক্ষেত্রে 
বাঙ্গালীর মন আপন! আপনি অগ্রগামী হইতেছে না; * * * কোন কালে 
হইবার স্ট্রিবনাও নাই । আমাদের কবি প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তিগণ নিজের 
হৃদয়ের আনন্দ-প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই চলিবার জন্য বাধ্য ; * * * 
অপরাপর লেখকগণ, প্রায় সকলেই, দেশের প্রচলিত অভিরুচির 
পরিপোষণ করিয়াই চলিতেছেন। দেশের সাধারণ অভিরুচি কম্মিনূ 
কালেও অভিনবত। পছন্দ করে না। **%* * | 
এই ক্ষেত্রে কতিপয় যোগ্য ব্যক্তি ব্রতবদ্ধ না হইলে, আপনাদের 
লেখনীকে সাধারণের রুচিপরিচর্ধ্যা হইতে স্বাধীন করিয়া চালাইবার জন্ত 
বদ্ধপরিকর ন! হইলে, উন্নত ভাব, চিন্ত। কিংবা দেশবিদেশের উন্নত সাহিত্য- 
আদর্শকে কথায় কাধ্যে (আপাততঃ অরুচিজনক ওষধের শ্বর্ূপেও) প্রয়োগ 
করিতে আরম্ভ না করিলে, আমাদের সাহিত্যের ধাত্‌ কথনো বিশ্বসাহিত্যের 
সমতা লাভ করার সম্ভাবনা নাই, এই কথা! শতবার বলিব । * * অনুবাদ 
করিতে--,পরকীয় ভাষার ভাব এবং জ্ঞান্সম্পর্তিকে অক্ষু্ ভাবে 
ভাষাস্তরিত করিতে হইলেও, এক শ্রেণীর প্রতিভার আবশ্তক। এই 
প্রতিভার উদ্বোধন এবং উদ্দীপনা করাই আমাদের সমবেত শক্তির 
কর্তব্য হইবে । গ্ * পরম আবশ্যকীয় যাহা, পুনর্বার বলি, তাহা অস্থবা্ 
_-ইউরোপীয় সদ্গরস্থনিচয়ের প্রক্কত শি বভাষার মধ্যে গ্রহণ । এই 
বিষয়ে আপনাদের লমক্ষে ব্বতন্ত্ প্রস্তাব উপস্থিত হইবে আশা করি । আমি 
এই পরিব্যাপক অভিযোগের উল্লেখ মা করিক্জাই নিবৃত্ধ হইতেছি ৭, .. 


টা রঙ 





১৩০ বিশ্ব-শক্তি 





সিল পা অপি শিপ এসসি 


মাতৃভীষার অকপট সেবক এবং পরিপোষক বিজ্ঞানাচার্যয শ্রীযুক্ত 
প্রফুল্চন্্র রায়ও বৈজ্ঞানিক সভার লভাপতির আপন হইতে এই 
“সংরক্ষণ-নীতি”-অবলম্বনবিবয়ক প্রস্তাবেরই মর্খবকথা অতি স্পষ্টর্ূপে 
সকলকে শুনাইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার বিজ্ঞান-সাহিত্যের অভাব 
দুর করিবার জন্য বিষয়টা আলোচন। করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার প্রবর্তনসন্বষ্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল £-- 

“ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-প্রদীনের ব্যবস্থাতে বিজ্ঞানশিক্ষার 
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । এদেশের লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র দশ জন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করে। তাহাদের মধ্যেও বোধ হয় চারি 
আনা” আন্দাজ অর্থাৎ লাখের মধ্যে ২॥* জনের বেশী বিজ্ঞানের ধার 
ধারে না। কাজেই অবশিষ্ট অগণ্য লোকের পক্ষে বিজ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ 
করা হইয়াছে । বাঙ্গালাদেশে যদি বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞানচচ্চা হইত, 
মাহা হইলে এতদিনে বিজ্ঞান-সগ্থন্ধে কত ভাল ভাল পুস্তক লিখিত হইত। 
সেই নকল পুক্তকের সাহাধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ব্যতীত আরও অনেক 
লোকে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিত। ** * যদি ইতলগড সমুদয় 
বিজ্ঞানচচ্চা জাপানীভাষায় হইত, তাহ! হইলে দেখানে কি ফ্যারাডে বা 
/ডেভি জন্মিতে পারিত ? 

যাহার! ইংরাজী-ভাধায় ব্যুৎ্পন্ন হইয়া! বিজ্ঞান শিক্ষা করেন ভাহাদের 
ক্ষতি লামান্ট নহে। * ক 

যে সকল ভারভীম্ ছাত্রের. বাল্যকাল ভাষাশিক্ষাতেই অভিবানি 
হয়, পরবর্তীকালে তাহার! মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাই. 
সমর্থ হয় না! কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জাপানী ছাত্রগণকেও. 
“্ত রিদেদীয় ভাষায় বিজ্ঞানাদি চর্চা করিতে হয়। ইহার উত্তরে এই: 
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লি শপ পি শি সি তি স্পস্ট সি স্লিপ সস খিক পিস সরি যি পট পা কপ 


বলা যায় যে, জাপানীর! আজিও মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারে নাই। আর জাপানীদের বিদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা বাঙ্গালী- 
দের ইংরাজী শিক্ষা অপেক্ষা! অনেক সহজ । তাহার! ইংরাজী ভাষার 
উচ্চারণ ও [01970এর বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য আদৌ ব্যস্ত নহে। শুধু 
ইংরাজী ও জাম্মান্‌ ভাষায় লিখিত পুন্তক পড়িয়া তাহার অর্থ পরি গ্রহ 
করিতে পারিলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে। * * * 

যদি সপ্পেটিস, প্রেটো, এরিষ্টল প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মতবাঘ 
গ্রীক ভাষ। শিক্ষা করিয়৷ জানিতে হইত, তাহা হইলে ইউরোপের শিক্ষিত 
লোকের মধ্যে শতকরা করজন লোক নে দিকে অগ্রসর হইতেন? যদ্দি 
হিক্র শিখিয্া বাইবেল পড়িতে হইত, তবে পৃথিবীর লক্ষ লোকের মধ্যে 
কয়জনমান্র তদ্বিষয়ে সফলকাম হইতেন? আমাদের দেশেও যদি 
সস্কত না! পড়িয়া রামায়ণ ও মহাভারত পড়িবার সম্ভাবনা না থাকিত, 
তবে দেশের কি দারুণ দুর্গতিই না হইত।.. + % * 

যাহা হউক, সম্প্রতি প্রকাশচন্দ্র সিংহ প্রণীত “তকবিজ্ঞান”কে আই, 
এ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাতুক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তপক্ষগণ যৃথেষ্ট 
উদারতা! প্রদ্মশন করিয়াছেন । 

পৃথিবীর অপরাপর জাতিগণ'কি প্রকারে আপনাদের ভাষার উন্নতি 
বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা আমাদিগকে ভাবিয়1 দেখিতে 
হইবে। প্রথমে রুশিয়ার কথা ধরা যাক | রুশিয়ার ভাষা 'অনা্ধ্য 
ভাষ্]; সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ আধ্যভাষাসমূহের সহিত উহার 
কোনও সম্পর্ক নাই, সেই জন্ত কুশিয়ার ভাষ! শব্দসম্পদে বড়ই দীর্না। 
বেশ দিনের কথ! নহে, চল্লিশ পঞ্চাশ বসর পূর্বে রুশিয়ানগণ মাতৃভাষার 
প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেন ভীহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসী, 
ভাষার ব্যবহার কুরিতেন এরহ' বিজ্ঞানচচ্চ1র দন্ত প্রধানত: ভার্সন | 


১৩২ বিশ্ব-শক্তি 


ভাষা অবলম্বন করিতেন। এমন কি মেগ্ডেলিয়েফ-প্রমুখ মনীবিবর্গ 
জাশ্মান্‌ বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকায় আপনাদের গবেষণার ফলপমৃহ 
প্রকাশিত করিতেন । কিন্তু তাহার! অল্পদিনের মধ্যেই হৃদয়জম করিলেন 
যে, মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান প্রচার না করিলে দেশের প্রকৃত 
কল্যাণ সাধিত হইবে না। এইজন্য মেগ্ডেলিয়েফ তাহার অমূল্য 
সায়ন-শাস্ত্রের গ্রন্থ রুশিয়ান ভাষায় লিখিলেন। তাহার পর হইভে 
রুশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ যাবতীয় মৌলিক গবেষণা মাতৃভাষায় প্রচার 
করিয়। আসিতেছেন ! 

এসিয়া থণ্ডে ঘে জাতি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়াছেন, আমাদের যে তাহাদের পথ অনুসরণ কব! উচিত সে বিষয়ে 
আয় সন্দেহ কি? জাপানী ভাষা এখনও সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে 
পারে নাই, সেই জন্য জাপানীরা উচ্চ অঙ্গের মৌলিক গবেষণা ইংরাজী 
ও জান্মান্‌ ভাষায় প্রচার করেন, কিন্তু তাহারা প্রাথমিক শিক্ষা, 
এমন কি কলেজে লেক্চার, পধ্যন্ত জাপানী ভাষায় দিতেছেন। 
জাপানীরা বেশ বুঝিয়াছেন যে, বিদেশীয় ভাষা অবলম্বনপূর্ববক 
বিজ্ঞান-চচ্চা প্রথমতঃ অপরিহাধ্য বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেশীয় 
ভাষাতেই বিজ্ঞানচচ্চ। সমধিক বাঞ্চনীয়। আশার কথা, হাওয়া 
ফিনিয়াছে 1 * + 

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধনকুবের এগ, কার্ণেগি প্রদত্ত বৃত্তির 
সাহায্যে শত শত ধুবক অনম্থমনা ও অনহ্যকর্্া হইয়া বিজ্ঞান-সেবায় ও 
গবেষণায় ব্রতী হইয়াছেন। আমাদের দেশেও এইক্ধপ ব্যবস্থার বো: 
হয় সময় আসিয়াছে 1 | 

সাহিত্যক্ষে্জে সংরক্ষণ-নীতি-অবলম্বন-বিষয়ক প্রস্তাব ছুই বসন: 
পূর্বে ময়মনসিংহের সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত হইয়াছিল £-- 
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“বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেস্টে এবং অন্যান্ত সমুক্নত 
ভাষার ন্যায় তাহাকে উন্নত করিবার জন্য দেশের কৃতবিগ্য শক্তিশালী 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বার! উপযুক্ত উপায়ে বিবিধ শাস্্রের গ্রন্থাদি রচনা, 
নঙ্কলন ও অন্গবাঁদ করাইবার নিমিত্ত একটি ধনভাগ্ার স্থাপিত হউক ।” 

প্রস্তাবক---শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্‌, এ; সমর্থক-_মাননীয় 
মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাশিমবাজার ), শ্রীযুক্ত 
জলধর লেন (নদীস্া), স্থরেন্ত্রনাথ সেন বি, এ (বরিশাল) । অন্ছমোদক-_" 
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রপাদ বিদ্যাবিনোদ এম্‌, এ ( কলিকাতা! )। 

ইতিমধ্যে “রবীন্দ্র-সন্বদ্ধনা-সমিতি কবিবর রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ 
বর্ষোৎসব উপলক্ষে সংগৃহীত সমন্ত অর্থ এই সংরক্ষণ-নীতির উদ্দেশ্য অনুসারে 
বঙ্গভাষায় উচ্চ সাহিত্য হ্্টির জন্য ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন | 
এবারকার সম্মিলনে একট। সাহিত্য-সংরক্ষণ-ভাগার' ও '“সাহিত্য-সংরক্ষণ- 
সমিতি, প্রতিষ্ি ত হইল। প্রস্তাবটি নিম উদ্ধৃত হুইল :-_- 

“বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে “সাহিত্য-সংরক্ষণ- 
নীতি, অবলম্বনের প্রস্তাব উত্থাপিত ও যথাধথ অনুমোদিত এবং 
সর্বনন্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাব অন্ুপারে অনুবাদ 


গ্রভৃতি দ্বার বঙ্গ-নাহিত্যের শক্তিবৃদ্ধি ও পু্টিসাধনোদ্ধেস্টে “সাহিত্য 
ংরক্ষণ-ভাগার নামে একটি ধন-ভাগার স্থাপিত হউক। বঙ্গের, 
প্রত্যেক জেলা হইতেই ইহার জন্ত তত্রত্য যোগ্য কৃতী ব্যক্তিগণেক 
সাহায্য লইয়। অচুষ্ঠান আরব্ধ হউক । * 
প্রস্তাবক-্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি, এল্‌ (চট্টগ্রাম ) 
সমর্থক ১ হীরেন্ত্রনাথ দত্ত (কলিকাত! ) 
» অধ্যাপক স্থর়েজুনাথ দাস গুধ এম্‌, এ, (বরিশাল) 
» অবিনাশচন্্র মজুমদার এম্‌, এ বি, এল (ফরিদপুর) 
£ বাঁধাকুমুদ যুখোপাধ্যায় এম্‌, এ ( বহরমন্থুর ) ' 


১৩৪ বিশ্ব-শক্তি 
“সংরক্ষণ” শব্টার অর্থ বুঝিতে গোল হইয়াছিল। এজন্য অধ্যাপক 
সরকার মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন- সংরক্ষণের অর্থ কেবল মাত্র রক্ষা 
করা বা যাহা আছে তাহ বাচাইয়া রাখা, জমাইয়া রাখা, উদ্ধার করা ব। 
হস্কার করিয়া রাখা নহে। প্রাচীন হস্তলিখিত পু'থির মুদ্রণ ও প্রকাশ, 
পুরাতন কীর্তির উদ্ধার বা সংস্কার--এই সংরক্ষণের অর্থ নহে। এই 
“সংরক্ষণ-শব্দটি ধনবিজ্ঞান ও রাষ্্রবিজ্ঞানে স্থপ্রচলিত 10650002- 
নীতির প্রতিশব্দ । অল্প সময়ের ভিতর ছোটকে বড় করিবার উপায়, 
অনুন্নতকে উন্নতিশীল করিবার প্রণালী, শিশুকে বদ্ধিত ও পুষ্ট করিবার 
পন্থা, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদবন্দিতা বন্ধ করিয়া নৃতন অস্থষ্টান ও 
প্রতিষ্ঠানকে বড় হইবার সুযোগ দেওয়া এবং তছুপযোগী করা এই 
7০/5০0০1-নীতি বা সংরক্ষনীতির অঙ্গীভূত | 
যাহা নাই তাহা সৃষ্টি করা বা যাহা সামান্য ভাবে আছে তাহাকে 
বিশেষ' ভাবে বাড়াইয়া তোলাই সংরক্ষকগণের উদ্দেশ্য । রাষ্ট্র, শিল্প» 
ব্যবসায়, বাঁণিজ্য-_ইত্যাদি রাষ্থীয়, বৈষয়িক ও আর্থিক অনুষ্ঠানে এই 
নীতির ব্যবহার ন্যুনাধিক পরিমাণে পৃথিবীতে অহরহ চলিতেছে । 
ধাহারাই স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী, 
হইয়াছেন, তাহারাই দেখিয়াছেন যে নিরপেক্ষভাবে বসিয়া থাকিলে ব 
ব্যক্তিবিশেষের শ্বাভাবিক সংপ্রয়াসের উপর নির্ভর করিলে, বা কোন 
একটা অনুষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে বাড়িতে দিয়! দেখিতে থাকিলে কার্য 
। প্রায়ই অগ্রসর হয় না। এই জন্য সমাজে 'সংরক্ষক' আবিভূ্তি হন। 
্াহারা দশজনকে নিজের মতে আনিয়া এবং তাহাদের অন্বস্ধের 
সাহায্য করিয়া নিজের আদর্শ, লক্ষা ও উদেগ্য অগ্ুসার়ে কর্ম করান / 
এজন্য সংরক্ষকগণ সেই বর্মীদিগের মানসম্সম, সুযোগ-স্বিধা, বিষয়", 
ম্প্তি, উপাধি, খেতাব ইত্যাদি লানারিধ অভাব মোচন করিবার ব্যবস্থা 


প্টিস্ি 
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করেন। তাহার ফলে একটা ছোট-খাটে। সমাজও অ্পনকালের ভিতক্েই 
জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে । 

আমাদের বাঙ্গালাসাহিত্যের জন্য এখন এইবূপ ভাবা ও করা 
প্রয়োজন । বঙ্গভাষায় ১০১২ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর 
পাঠ্য পুস্তক প্রণযনের দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন । এই উচ্চ আদর্শ ও 
আকাজ্ী প্রচার কর। এবং নানা উপায়ে নান! স্থানে ইহাকে কার্ষ্যে 
পরিণত করিবার জন্য ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান সষ্টি করা এখন সকল সাহিত্য- 
সেবীরই এক মাত্র কর্তব্য । কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে চক্ষু রাখিয়া বসিয়া 
থাকিলে চলিবে না। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ অৎ্প্রবৃদ্তির অস্ুসরণ 
করিয়। বৈজ্ঞানিকের! বা এতিহাসিকেরা যাহ! যাহা করিতেছেন, কেবল 
সেইগুলি দেখিয়াই সন্তষ্ট থাকিলে ও চলিবে না । এখন ধনবান্‌ সংরক্ষকের 
প্রয়োজন-_-ধাহার। দশজন সাহিত্যসেবীকে অন্ত সকল কাজ ছাড়াইতে 
পারেন) এবং তাহাদের সকল উত্সাহ ও শক্তি বার্গালাসাহিত্যের চরম 
উন্নতির জন্য নিয়োগ করাইতে পারেন ।॥ সাহিত্য-ক্ষেত্রের উন্নতির জন্তু 
এইরূপে অন্রবস্ত্রের ব্যবস্থা হইলে, প্রথমতঃ: বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিগণ 
সাহিতাসেবার নানাবিধ স্থযোগ পাইবেন; ছিতীয়তঃ তাহাদের শক্তি, সময় 
ও সাধন। অর্থাভাবে কতকগুলি বাজে কাজে বিক্ষিপ্ত না হইয়া বস- 
সাহিত্যের জন্য “সংরক্ষিত” হইতে পারিবে । 

এবারকার সভাপতির অভিভায়ণ, পরিশিষ্টাংশ বাদ দিলে, অনেক্‌ 
দিক্‌ হইতে অতীব মৃল্যবান্‌। জ্ঞানবৃদ্, বয়োবুদ্ধ সরলদ্বভাব অক্ষয় 
বন্ধিম। ভূদর, নবীনচজ্জের লাহিত্যবন্ধু, রাঁমেজ্রকুন্দর, বিপিনচ্দের 
সাহিতাগুরু, আধুনিক নব্যসাহিত্যসেবিগণের পিতামহস্থানীয় ৷ তাহার 
বক্তৃতায় প্রবীণের গাভীধ্য ও নবীনের ভাবুকভাঁর অপূর্ব নসাঁবেশ হ্ইাঁ- 
ছিল। নবীনেরা আজকাল যাহা ভাবিত্বেছে তিনি ছাহাতেই বায় দি, 


১৩৬ "* 'নিশ্ব-শক্তি 





ছেন। নব্যবজ্ের চিস্তা ও কর্খরাশির প্রভাব কদমতলার মৌনী সাহিত্যা- 
চার্ধ্যকেও আক্রমণ করিয়াছে। আশার কথা বটে। ইহার দ্বারা বঙ্গ- 
সমাজের সকল ক্তরেই আদর্শের সমতা ও লক্ষ্যের এক্য বুঝিতে 
পারিতেছি। তবে অক্ষয়চন্দ্র অশ্থিনীকুমারের ন্যায় আবার যুব হইয় 
কর্মক্ষেত্রে নামিতে পারেন নাই । অশ্বিনীকুমার ঢাকায় যে বক্তৃতা পাঠ 
করিয়াছেন তাহাতে বুঝ! যায়_-তিনি একজন কক্ষ, তিনি অনেকের 
মধ্যে একজন-_তিনি দশজন কন্মবীরের সঙ্গে একত্র যোগে কম করিয়া 
আসিতেছেন- কর্ধক্ষেত্র হইতে তিনি শীদ্র বিদীয় গ্রহণ করিবেন না, 
মব্য বঙ্গকে--উদদীরমান কশ্সিবৃন্দকে-_আরও বহুকাল তিনি স্পথে পরি- 
চালিত করিবেন। এজন্য তাহার অভিভাষণে দৃঢ়তা আছে--কম্ম- 
প্রণালীর সন্কেত-নির্দেশে স্পষ্টতা আছে-_বাধাবিস্ব দুর্যোগ অস্থবিধা 
কাটাইয়! উঠিবার তেজ ও সাহস আছে। অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণে সেই 
ভবিষ্যতে জলম্ত বিশ্বাস, আত্মশক্তিতে প্রগাঢ় নির্ভরতা, কাধ্যোপষোগী 
পাপ্ডিত্য এবং জননায়কোচিত ভার “বহন করিবার ক্ষমতা নাই । 

তথাপি বলিব-_-অক্ষয়ন্দ্রের অভিভাষণ বাজালা-সাহিত্যে সবিশেষ 
'আদৃত হইবার যোগ্য । অশ্বিনীকুমারের বক্তৃতা পাঠ করিলে সকলেই 
নিজ নিঞ্জ কর্তব্য বুঝিতে পারিবেন_ত্াহার কথা এতই স্পষ্ট ও বিশদ। 

তিনি বলিয়াছেন--“আমাদের কি এই আকাঙ্ক্ষা নহে যে, পৃথিবীর 
জাতিপুঞ্জের মধ্যে আমকাও একটি জাতি বলিয়া পরিগণিত হইব? 
কিন্তু আমাদের সেই আকাঙ্ষা পূর্ণ করিতে হইলে আমাদের 
আত্মবিশ্বাস বদ্ধিত করিতে হইবে, আমাদের পরমুখাপেক্ী থাকিলে 
চলিবে না। আমরা একটি জাতিতে পরিণত হইবার জন্য সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইব । ক. ক ঈগ বিগত কয়েক, 
(বৎসর ধরিয়া আমরা বঙ্গবিভাগ এবং শুদেপী আন্দোলনে এমন 
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শক্তির পরিচয় দিয়াছি যাহা! জাতিগঠনেরই সহায়ক | আমর! 
দেখাইয্াছি, আমাদের মধ্যে --এই বাঙ্গালীর মধ্যে-'জীবন আছে, শক্তি 
আছে, উদ্যম আছে । আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, ইচ্ছা করিলে আমরা! 
আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারিব। তাহার জন্ত দেবতার 
সাহাধ্য আমাদিগকে ভিক্ষা করিতে হইবে না_-আমাদের অস্তর-নিহিত 
দেবত্বকে জাগাইয়া' তুলিলেই চলিবে । ইচ্ছাশক্তির বলেই আমর! 
সমস্ত সামর্থ্য একটি কর্মের দিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব। আমাদের 
গৌরব আছে-_আমর! শ্রীচৈতন্ত, রামপ্রসাদ, বিদ্যাসাগরের বংশধর । 
সেই জন্যই আমরা কিছু উচ্ছবাসপ্রবণ। এই উচ্ছদাসের মধ্যে এখন 
মাতৃভূমির প্রতি আমাদের অনুরাগের ক্ষীণ্থ রেখা দেখা! দিয়াছে । এই 
ইচ্ছাশক্তিকেই জাগাইতে হইবে। আমাদের পূর্ব পিতামহদিগের 
অস্তর-বি আমাদের মধ্যে ধূমায়িত হইয়া আছে। একবার তাহা আমরা 
জালাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ভন্মাকীর্ণ, হইয়া পড়িতেছে |. আবার 
তাহাই আমাদিগকে জালাইতে হইবে, নিবিতে দিলে চলিবে না । 
ইভারই উত্তাপে আমর! শৈত্য নিবারণ করিব--ইহারই প্রোজ্জল শিখায় 
রহ বৎসরের. ্তপীকৃত আবঙ্জনারাশি ভন্মীভূত হইয়া যাইবে! আন্গন 
আমর] আবার আর একটি দীর্ঘ কশ্মে ব্রতী হই। কেহ কেহ বলেন 
আমাদের দেশহিতৈষিণী বৃত্তি এখন মন্দীতুত-_আমর! বিগত কন্ধ- 
ক্াস্তিতে অকন্ধণ্য হইয়া, পড়িয়াছি। আমি এ কথা কিন্তু কিছুতেই: 
বিশ্বাস করি না। শৃঙ্খলিত কোন বড় কাধ্যে আমরা এখনও হস্তক্ষেপ... 
করি নাই বগিয়াই আমাদের অকর্শখ্যত। অস্থষিত্ত হইতেছে । কিন্তু 
কাধ্য স্থির হইয়া গেলেই আমরা তাহ গ্রহণ' করিব, আমরা তাহা 
পালন করিব । তখন সকলে দ্েখিবে আমাদের কারের ফল ক হত 
সন্ভোষজনক হুইয়াছে 1 ডি: 
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কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের বস্তৃত। বুঝিতে হইলে একটু ধীরতা ও চিন্তাশীলতা 
আবশ্যক। তিনিস্পষ্টভাবে বলেন নাই। তিনি যে আমাদের পিতামহ- 
স্থানীয়--কাহার বয়সের চাপ বে তিনি অশ্বিনীকুমারের ন্যায় ছাড়াইয়া 
উঠিতে পারেন নাই তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সোজা 
ভাবে ভিত্তরকার কথাট। বলিয়া! ফেলিতে পারিলে প্রবন্ধ জমাট বাধিত-- 
কিছু বাজে কথা কমান যাইত, লোকে সহজে বুঝিত--তিনি ধন্য 
হইতেন- বন্গসাহিত্যকে কতদিনে কোন্‌ দিকে কি উপায়ে কোথাক্ক 
লইয়া! যাইতে হইবে সে সব কথ! সাহিত্যসেবিগণের হৃদয়ঙগম করিতে 
কোন গোল বাধিত না । 

ইহার কারণ বলিতেছি। তাহার বক্তব্য সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতার 
'আরম্ভকালে বলিয়াছেন “আমি বলিব সাহিত্য সম্বন্ধে, ভাঁষ। সম্বন্ধে, আর 
'আমার চিরদিনের কথা! বাঁঙ্গালার স্থাস্থা সম্বন্ধে” । এই ভাবে কথাটা 
একেবারেই শুষ্ক, নীরস, আবেগশুন্ধ সাহিত্য হইয়া! দঈীড়াইয়াছে। 
'আমাদের বিবেচনায় তিনি যদি গৌরচক্জ্রিকায় বলিতেন,_-'আমি বলিব 
দেশের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে” তাহ! হইলে সমস্ত বক্তৃতার মন্মরকথাট1 বল! 
হইয়া! ফাইত, বক্তব্যের সকল অংশের মধ্যে একটা ্রক্য ও সামগ্ুস্য 
বুঝিতে কাহারও কষ্ট কল্পনা করিতে হইত না। কারণ তিনি সতাসত্যই 
আগাগোড়া “দেশে'র কথা প্রচার করিয়াছেন--সমাজের “প্রাণ-প্রতিষ্ঠা'র, 
উপায় আলোচন। করিয়াছেন । এই প্রাণের কথা, জীবনবত্তার কথা, সরল, 
সঙ্জীবতার কথা, জীবনীশক্তিবিকাশের কথা বাঙ্গালাসাহিত্যে বড় বেশী নাই ॥. 
এক্জস্কই আমরা অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণকে এড আদর করিতেছি ॥. 
এজন্যই 'আষরা সকলকে এই প্রবদ্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি! 

আমর! ভারতবর্ষে এখন প্রাণের আলোচনা চাই। যাহার! হাড়ে. 
"কলমে কাজ করিয্বা দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় বাহির করিতেছেন এব. 
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যাহারা এই বিষয়ে প্রবন্থ-গ্রন্থাদি লিখিয়া বাঙ্গালার বৈষয়িক সাহিত্য 
হগ্রি করিতেছেন, তাহাদের কর্ম ও চিস্তা প্রাণবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে 
পরিচালিত হউক । যাহারা দেশের অতীত ইতিহাস এবং সমাজের 
বর্তমান অবস্থা বুঝিবার জন্য চেষ্ট। করিতেছেন, তাহার! প্রাণবিজ্ঞানের 
নিয়মগ্ডলি আলোচনা করুন। ইতিহাসবিজ্ঞান ও সমাঁজ-বিজ্ঞান 
প্রাণবিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক । ধাহার৷ দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির 
জন্য চেষ্টিত, তাহারা জীবনীশক্কির ক্রমবিকাশ এবং জীবনীশক্তির 
বূপপরিবর্তনগুলি সম্যক্রূপে বুঝিতে এবং তদনুসারে কন্ম করিতে 
আরম্ভ করুন। আর বাহার! সাহিত্যসেবায় নিধুক্ত হইয়াছেন, 
তাহারাও ভাবুন কি উপায়ে সাহিত্য গড়িয়া উঠে-_সাহিত্যের সঙ্গে 
কম্মজীবনের কি সম্বন্ধ, সমাজ সাহিত্যকে কতটা নিয়মিত করে । মোট 
কথা প্রাণের নিয়ম, জীবনবত্তার লক্ষণ, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার উপায়, এবং 
জীবনীশত্তি ঢালিবার প্রণালীগুলি এখন আমার্দের সাহিত্যসেবী, 
শিল্পী, রাষ্্-সেবক, ধর্শ-প্রচারক, ইত্যাদি সকল প্রকার চিন্তাবীর ও. 
কর্মবীরেরই একমাত্র আবশ্যক হইয়াছে। ইহাই আমাদের বর্তমানের 
কর্তব্য । 

দেশের অতীত প্রাণ সম্বন্ধে অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন-__ 

“এক সময়ে ভারতবর্ষে খবিমুনিদের, ব্রাহ্মণদের প্রাণ ছিল। সেই 
প্রাণের ক্ফুষ্ঠিতে তাহার! দেবভাষায় মন্ত্রশক্তিবলে প্রাণের দেবতার সহিন্ত 
সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন ৷ এক্ষ সময়ে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ ছিল শুর্্যচঞ্জ- 
বংশীয়ের! সেই প্রাণের বলে পুরাণ-ইভিহাসে অধিনাঘকন্ধ করিয়াছিলেন । 
এক সময়ে বৈশ্যের বা পণিকের বা বণিক্ষের প্রাণ ছিল। ভাহারা সমূকর- 
পথে পোভারোহুণে একদিকে ফিনিলিয়া ও বিনিস্‌ অন্রদিকে ফবদীপ, 
হুমাআা, বলি বর্ণীয; চীন, জাপান-+এমন .কি কাহারও . মাতে, স্বদুর 


সিস্ট আনাস 
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আমেরিকা পধ্যস্ত ভারতের বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । কিন্তু তে 
'তে হি নো দিবসা গতাঃ, । সেদিন আর নাই। *% * * 

“জঙ্গলে বাধে, রেলের পথে যখন দেশের জল বন্ধ হয় নাই, যখন 
দেশের ছোট বড় সকল লোকে পল্লীগ্রাম প্রি়তর বলিয়া জানিত, 
নদীগুলি যখন ভরাট হইয়া উঠে নাই,_-তখন দেশের যে অবস্থা ছিল, 
এখন তাহা মনে করিতে গেলেও চক্ষে জল আসে। তখন দেশে 
অন্ন ছিল,_দুই বেলা ছুই মুঠ! মোটাভাত সকলেই থাইতে পাইত ; 
দেশে বিস্তর তস্তবায় ও জোৌল! ছিল,__-মোটা কাপড় সকলেই পরিতে 
পাইত। আর ছিল-_যাত্রা-গান, কবি, পাঁচালি, কথকতা; কৃত্তিবাসী 
কাশীদাসী পাঠ হইত । চগ্ডীর গান, পীরের গান গীত হইত, আর 
হইত পুজা; অঙ্চনা, আরাধন১ আজান; মেলামহোৎ্সব নিত্যই হইত; 
বারয়ারিতে হিন্দু-যুনলমানের সমান উৎসাহ; সর্বত্রই হাসিখুলি, গল্পগুজব, 
গানবাজনা। পূর্বাঞ্চলে নদীর উপর সারিগান ও ভাটিয়াল-গান পদ্মার 
মত ভীষণ নদীর প্রবাহ ছাইয়া রাখিত | 

আর এখন ? 

“এখন দেশ অন্বাস্থ্যকর হওয়াতে এ সকল অত্যন্ত কমিয়! গিয়াছে, 
সে উদ্যোগ নাই, সে উৎসাহ নাই) সে প্রাণ নাই; সে ক্ষতি নাই; 
সে প্রফুললত। নাই; সে রস নাই--সে সব কিছুই নাই। আছে কেবল 
জ্ঞানের মায়]; বিজ্ঞানের ছায়া, সভার আড়ম্বর, আর বক্ততার বিড়ম্বনা ; 
আছেন--উকীল, মোক্তার, কৌন্দিলি ও ডাক্তার । আর আছে বাঙ্গাল! 
অক্ষরে ইংরাজের সংবাদপঞ্জ এবং ইংরাজের নকলে দেশের ইতিহাস । 
অতি বিনীতভাবে কাতরে জিজ্ঞাসা করি, এ সকল খোয়াইয়া। এই সক 
ছায়। লইয়। কি বাঁচিয়া থাক যায়? আপনারাই বলুন, এই জরাজীর্ব 

'এদেছে এই বিষম চিস্তার ছুরূহ ভার আর কতকাল বহন করিব? . 
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৯ সই টিপস শি আলি সপ পত্র সউাসিসস্টিী 


পক্* ** আপনারা অপূর্ব বাঙ্গালাসাহিত্যের সেবক । সাহিত্য” 
সেবার উপকরণন্বরূপ হ্দয়ে প্রফুল্পতা আবার আনিতেই হইবে, 
বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্রতি করিতেই হইবে ; আপনারা এই বিষয়ে বদ্ধপরিকর 
হউন, আমি আপনাদের সর্ধাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিয়া ভগবতী, 
ভারতীর এই পীঠমধ্যে, তাহার কৃপাভিক্ষা করিয়া আপনাদের জয়গান ' 
করি । প্রসীদ ভারতি! ভারত-সম্তানে। * * * 

“ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম__এই পাচটির পাচটিতেই আমরা 
সাধারণ ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসী নানাব্ধপে বিড়ম্িত। আমরা 
শুদ্ধ মাটিতে বাস করিতে পাই না; সান, পান ও রন্ধনের জন্য পরিক্ষার" 
জল পাই না; পল্লীগ্রাম নকল জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে, কাজেই প্রচুর 
কুর্যালোক পাই না; মাঁটি পচায়, গাছ-পচাক্স, জল-পচায়, পাট-পচায় বাস 
অনেক স্থানে বিষম দুষিত হইয়াছে-_বিশুদ্ধ বায়ু আমরা সেবন করিতে 
পাই না; বৌগগ্রস্ত, অন্তাভাবে শীর্ণ) অকালে জীর্ণ কোটি কোটি 
নরনারীর আর্তরবে আকাশ পধ্যন্ত দূষিত হইয়াছে, শুন্বপ্রাণে শৃন্তপানে' 
চাহিয়াও আমরা সাত্বনা পাই না।» 

সুতরাং এখনকার কর্তব্য নানা উপায়ে দেশকে সন্জীবিত কবিয়াঁ 
তোলা । “শে প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইলে প্রথমে দেশের পরিচয় 
জানা প্রয়োজন । আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের পরিচয় পাইয়া তাহার পর 
দেশের সাধারণ লোকের ভাষা শিক্ষা কর! কর্তব্য । তাহার পর সেই 
ভাষায় আপনাদের ভাষার শক্তি মিলাইতে পারিলে, তৰে দেশে প্রা 
বাড়িবে।” অক্ষয় বাবু আজীবন সাহিত্যসেবী | স্থতরাং তাহার 
ব্যবস্থায় ভাষা ও সাহিত্যের কথাই বেশী শুনিব। ভাষায় কি উপাক্ছে, 
প্রাণ আসিবে তাহার আলোচনায় তিনি বলিয়াছেন - '. ৃ 
_ পপ্যারীচীদের খ্রস্থ-সমালোচন। অবলরে বছ্ছিমবাবু যাহ! বলিয়াছেন. 


রঃ 4 
ক) 
৪৭ 1 
তি খনার তক এল চিনি ২ 





সি সি 
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৯ পি সনি কা আন ৯ উস সি পি আর ক ০ সি জিউস ও পি সস নত আই দি 


দৈই কথাগুলি ব্যতীত আমি আর একটি কথ। আপনাদের মমক্ষে 
উপস্থিত করিঘ্াছিঃ--সে কথাটি এই যে, ভাষায় তেজ, আবেগ, বল, 
জীবন, প্রাণ আনিতে ব। রাখিতে হইলে লিখিত ভাষার কথিত ভাষার 
অধিকতর সংশ্রব বাখিতে হইবে । সকল বিষয়েই আমবা প্রাণ 
হারাইতে বসিয়াছি, ধ্দ ভাষায় বা সাহিত্যে একটু প্রাণ রাখিতে পারি 
ব। আনিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা ক্রমে সকল বিষয়েই প্রাণ 
পাইতে পারি | * * * 

“ভাষাও একটি জীবস্ত জিনিষ। নুস্তভকারের প্রতিমার মত বা! 
গৌরীপুরের কলের মত গডাপেটা পদার্থ নে। ইহার প্রবাহ বুঝিতে 
হইবে, গতি বুঝিতে হইবে। আ্োতে স্রোত মিলাইয়া খাল কাটিয়! 
জল আনিতে পার ভালই, কিন্তু প্রবাহ একটানা গন্তব্য পথে যাইবেই, 
কোন খানেই দক্ষেণবাহিনীকে উত্তরবাহিনী করিতে পার না । পৃথক 
বঙ্গলিপি যদি বুদ্ধদেবের পূর্ববেও ছিল এমন বোধ হয়, তাহা হইলে 
পৃথক ভাষ। তখন ছিল না, মনে'কধিতে হইবে কি? না, এমন মলে 
করিতে হইবে যে, সে সময়ে অবশ্য একটি পৃথক বঙ্গভাষা ছিল। 
তা যদ্দি থাকে, আমরা ত সহস্র বর্ষের পূর্বের বঙ্গভাষার নমুনা পাইয়াছি। 
প্রবাহ বুবিবার মত আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান হইয়াছে । * %*% 

“পূর্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ভাষা একটি প্রবাহ । তাহার 
গতি আছে, বেগ আছে । তাহাতে আবর্ভ আছে, প্রপাত আছে; 
আবার প্রবাহের ধারে ধারে চড়া আছে, শশ্ত-শ্যামল! ভূমি আছে, কর্কশ- 
কঠিন পর্বতমালা আছে। ইহার জঙ্গরাশি কমে বাড়ে বটে, কিন্ত 
নিপ্নতই চলিতেছে-_কখন কুলুকুলু রবে, কখন বা! গভীর গঞ্জনে | * * ক 

“প্রাণ নি়ত্তর়ে ) নিয়স্তরের ভাষা আমাদিগকে লইতেই হইবে। 
লিখিত ভাষ। হত কথিত ভাষার সহিত ক্ষাছাক্াঁছি থাকিবে, তত লিখিত ; 


যা 
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নব সা সরস পপি 


ভাষায় জীবন পাওয়া বাইবে। লিখিত ভাষা কথিত ভাষাকে যত দুরে 
ফেলি! রাখিবে, ততই আপনি জীবন হারাইবে, সংস্কৃত, ল্যাটীন, গ্রীকের 
মত হইবে, নানা গুণ থাকিলেও জীবন্মমতবৎ পড়িয়া থাকিবে । এখনও 
যে সংস্কৃত ভাষার একটু একটু প্রাণ ধুক্‌ ধুক্‌ করেঃ সে কেবল দেবারাধনা! 
কোথাও কোথাও একটু জীবিত আছে বলিয়া । ভাষাকে জীবস্ত 
রাখিতে হইলেঃ তাহা সাধারণের বোধগম্য করা! আবশ্তক; আর 
ভাষাকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাতে রস সংঘোগ করা আবশ্তক। 
রসময়ী ভাষাই সাহিত্যের আধার । * * *% 

“ভারতের প্রাণ-_বাঙ্গালার ক্ষীণ প্রাণ এখন কেবল শহ্যোৎপাদক 
রুধকের হস্তে? এইজন্য ইংরেজেরা বলেন, ভারতবাসী প্রধানতঃ 
কৃষিজীবী। ঠিক কথা। বিদ্যা সাহেবদের কাছে; ক্ষজিয়ত্ব গোরার 
আছে; কলকারখানা, রেলগাড়ী, ্রিমার--সকলই সাহেবদের কাছে.) 
ভারতবাসীর কোন দিকে কিছু যদি উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা থাকে ত 
সে কেবল চাষে । চাঁষেই আমাদের প্রাণ ৰাচে, চাষেই আমাদের প্রাণ 
আছে। * * | 

“সে প্রাণে আড়ম্বব নাই, জয়ডস্কা-নাই, সভা! নাই, বন্তৃতা নাই» 
আক্ষালন নাই--এ সকল কিছুই নাই, তবু প্রাণ আছে, উৎপন্ন করিবার 
শক্তি আছে) তোমার আমার কাহারও তাহা নাই। শ্লেচ্ছষি জন্‌ 
ত্রাইটের মহছ্বাকা স্মরণ করুন--+48 02002. 11555 17 035 ০ 
কুটারবাসীকে লইয়াই দেশ বা জাতি। | 

“রী কথ। ইংলগ্ডের মনীষি-মুখে। যে ইখলও প্রতাপে অ্ধিতীহ 
শৌধ্যে বীর্ধে অনামান্ত, সেনাসজ্বে রণতরীসাকল্যে জগতে স্ুতর্ষ--সেই : 
ইংলগ্ডের 'জন' ব্রাইট: বলিতেছেন, কুরবানী লইয়াই ফ্েশ। ক্স, 
আমাদের উপরিস্তরে কিছুই নাই বলিলেও চলে, অথচ আমর! নিয়তের 








১৪৪ বিশ্ব-শক্তি 


পথটি উঠ সি সি উপ সি ৯ পি আস পাস ৯৯ ৯ পাটি সস আস সস ৯ লস সা স্ব 


গৌরব বুঝি নাঃ যেখানে সমাজের প্রাণ সেখানকার গৌরব বুঝি না। 
নিমরস্তরকে অবহেলা করিলে দেশের প্রাণে অবহ্লো কর হয়। নিয়স্তরের 
ভাষায় অবহেলা, অবজ্ঞা, উপহাস, ঘ্বণ। করিলে আমরা সকলেই প্রাণ 
হারাইব 1 

আমাদের প্রাণ যে এখন নিয়স্তরেই আছে--এ কথা নবীনেরা 
আজকাল মন্মে মম্মে অবগত আছেন। সমাজসেবকের। এবং লোক- 
শিক্ষা প্রচারকের! তাহাদের আরন্ধ কর্মের অনুকূল একটা অভিনব যুক্তি 
পাঈলেন। কারণ যাহারা ভাবুক, ধাহার! ুক্মদশী তাহারা বুঝিবেন-_ 
অক্ষয় বাবু নব্াভারতেব লক্ষ্যগ্রগারক বিবেকানন্দের কথাই আর এক 
ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা! করিয়াছেন । নিম্নশ্রেণীব অধিকার ঘোবণ। এত 
জোরের সহিত খুন কমই ভইয়াছে। এজন্যই বলিতেছিলাম-নবীনে 
প্রবীণে জীবনের আদর্শ এক হইয়া গিয়াছে। বঙ্গমাজের সকলে এক 
কথাই ভাবিতে আরম্ত করিযাছেন। প্রাচীন সাহিত্যাচাধ্য সাহিত্যের 
আমর হইতে বদ্দীয় সাহিত্যমেবিগণকে দেশের মাটির দিকে তাকাইবার 
উপদেশ দিলেন ত্ীঙ্তার অভিভাষণের ইহাই বিশেষত্ব । 

দেশে প্রাণপ্রতিষ্ঠার আর এক উপায় জাতীয় সাহিত্য । এ সমন্ধে 
অক্ষয় বাবুর মত চিরপ্রসিদ্ধ। 'সনাতনী'র গ্রন্থকার অভিভাষণেও হিন্দুর 
সনাতন আদর্শেরই প্রচার করিয়াছেন। কথাট। বহুদিন হইতেই 
প্রচলিত-_কিন্কু এখনও বহুকাল প্রচার করিতে হইবে। “আমাদের 
দুর্দিশ|ই এই--আমর! দুরে পশ্চিম দিকে নিম্নতই নয়ন নিক্ষেপ করিয়া 
আছি, কথন আপনাদের দিকে, আপনাদের ঘরের দিকে, আপনাদের 
গৃহস্থালির দিকে, আপনাদের কাব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি নী। *» ঈঞ 
প্রাচীন উচ্চ আদর্শ আমাদের সাহিত্যে রাখতেই হুইবে। পুরাশ 
ইতিহাসের আদর্শ দি সমাজে না থাকে, সমাজের আরশ যদি সাহি 


দোল পুিমায় সমাজসেব! ১৪৫ 





প্রতিফলিত ন। হয়, তবে বিকৃত সাহিত্যের দোষে সমাজও বিরত হুইবে। 
আমাদের গ্রহস্থালির মধ্যে যে শান্তি, যে প্রীতি, দয়ামায়া, দেবভক্তি, 
আতিথা, গুরুজনে ভক্তি আছে, তাহ ক্রমে লুপ্ত হইবে- আমরা মনুষ্যত্ব 
হারাইয়! সর্বস্বান্ত হইব।” 

স্থখের কথা-_সম্প্রতি আমর! ঘরমুখো হইয়াছি-_-নিজেদের অতীতকে: 
ন1 ভুলিয়া! বর্তমানের কর্তব্য পালন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। শিক্ষা, 
শিল্প, সমাজ, ধর্শ-_-সকল বিষয়েই আমর নিজেদের বিশেষত্ব ও জাতিগঞ্জ 
পারম্পধ্য রক্ষা করিতেছি । সুতরাং অক্ষয় বাবুর অরণ্যে রোদন 
হইবে ন। 

আমর সাহিত্য-সম্মিলন লইয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম। আমাধিগবে, 
এখন সাহিত্য লইয়াই থাকিতে হইবে । অক্ষয়চন্দ্রও অভিভাষণে ভাহাই 
বলিয়াছেন। অবশ্ত তাহার যুক্তি সম্পূর্ণপ্ধূপে আমাদের যুক্তি নয় ॥ 
তিনি সাহিত্য-জিনিষটাকে ক্ষুত্র ও সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন । 
সেব্বপ সন্কীর্ণ গণ্ডীতে আমর] সাহিত্যকে আবদ্ধ রাখি না। তবে তাহার্‌ 
সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের পূণ সহানুভূতি আছে £-- 

“মাহিত্য ছাড়া আমাদের আর কি আছে বলুন? আমাদের প্ররূত 
পুরাতন সনাতন সমাজ, অসাড়, অনড়, নিষ্ষম্প, বিরাট দেহে বিশাল বঙ্ছে 
ভর করিয়া জমি লইয়া পড়িয়াছে; আর সেই দেহের উপর তাণ্ৰ 
নৃত্য চলিতেছে, নাচিতেছেন--নীতি-সংস্কারক, ধন্মসংস্কারক, সমাজ- 

হস্কারক। সংস্কার লইয়া! সম্মিলন হয় ন1। ভাঙ্গার পর গড়। হইলে 

স্কার হয়। কিন্তু হুর্ভাগ্যবশে আমর] ভাজিতে মজবুত, গঠনে অপটু । 

হৃতাষ্টাং সংস্কারক লশ্মিলন আমাদের মধ্যে হইতেই পারে না। 

রাজনীতির আলোচঁসা' দিলী প্রত্থতি পীঠস্থান ছাড়া, নির্বাচিভ 

পুরোহিতগণ মধ্যে ব্যতীত সাধারণের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ ।« ভাহার় 
ও 


১৪৬ বিশ্ব-শক্তি 
পর বিজ্ঞান। আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান-রত্ব আছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক- 
সম্মিলনের সময় এখনও হয় নাই। আমাদের সাহিতা সম্মিলনের 
একচালার পরচাল| হইয়া বিজ্ঞান গত বৎসর হইতে কথঞ্চিৎরূপে জীবন: 
রক্ষা করিতেছে! স্থতরাৎ এক সাহিত্য-সম্মিলনই আমাদের একমান্ত 
'অবলদ্বন।”-_- 

আশ করি, এই কথ| গভীর ভাবে বুঝিযা বাঙ্গালী স্ুুধীগণ বঙ্গসমাজে 
সাঁহিত্যসেবার জন্ত অসংখ্য অনুষ্ঠানের আযমোজন করিবেন; এবং নান! 
ভাবে বঙজননীর বাণীমৃষ্তির আরাধনায় ব্যাপৃত হইবেন £-- 

“তুমি বিদ্ধ তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি, তুমি মক্ধ্ 
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে 1” 








জল টপ পা সপ সপ 


আধুনিক চীন 


চীনদেশে প্রধানতঃ পাঁচটা জাতির বাস। যাহাদিগকে চীনা বলি, 
তাহারা দেশের আদিম অধিবাসী নহে। কোথা হইতে তাহারা সর্ব-প্রথম 
আসে, বল! স্থুকঠিন। তবে এ কথা ঠিক-_তাহারাই সর্বপ্রথম দেশে 
্থশাসন-প্রণালী, কৃষিকাধ্য, রেশম-প্রস্তত-করণ প্রভৃতির জ্ঞান আনয়ন 
করে । চুলের রং কালো! ছিল বলিয়া অন্যান্ত জাতি তাহাদিগকে “কুষ্ণকেশ, 
বলিয়া অভিহিত করিত । এই জাতি সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, শ্রমণীল এবং 
ব্যবসায়ী । রাজনীতি-বিগ্যায় ও এই জাতি অধিকতর অভিজ্ঞ 

দিতীয়ঞ্জ্ীতি__মাঞ্ বা পূর্বতাতারী । ইহারা ১৬৪৩ খৃঃ অব্ধ- 
হইতে বিগত ১৯১২ সাল পধ্যস্ত চীনের সিংহাসন অধিকার কবিয়াছিল 1. 
ইহাদের আক্রমণ ও অত্যাচারে চীনারা বহুদিন ধরিয়া ব্হু কষ্ট ভোগ 
করিয়াছে । ইহাদেরই জন্য চীনের সেই প্রলিদ্ধ প্রাচীর । ইহাদের 
জন্যই চীনের বিগত রাট্রবিপ্লব | 

তৃতীয় জাতি-_মঙ্গোলীয়গণ অথব। পশ্চিমতাতারী । কুবল। খা, 
নেতৃত্বে ইহার! চীন দেশ জয় করে। পেকিং নগরে ইহাদের দ্বাবাই 
প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয় । কুবল! খা বৌদ্ধধন্ম বড় ভাল বাসিতেন । 
তাহার সময়ে এবং তাহার পরবর্তী যুগে মঙ্গোলীয়গ্রণের আহ্গুকুজেত্ 
বৌদ্ধধন্ চীন্দেশে উন্নতি লাভ করে । মঙ্গোলীয়গণ আশী বসর মাত 
রাজত্ব. করিয়াছিল । শেষে রিলাসিতা। এবং নানা প্রকার দোষে ১৩৬. 
খু অবে চীনাদিগের দ্বারা সিংহাপন হইতে বিভাড়িত হয় । এই লমস্ক 
তাহার। পলাইয়া মাঞুিগের আশ্রয় গ্রহণ.ফরে এবং তথায় পরস্পত্রেকক, 
মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান কদ্ধিতে থাকে 1. 
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"৬০ দি সস পিউ সি শিস ইএনটি তি পি ও বি সই ্থজ আস্া্ছরসউরক্ডুও 


চতুর্থ জাতি__ভিব্বতীয়গণ। হিন্দুদিগের নিকটে যেমন কাশী, 
যুসলমানদিগের নিকটে যেমন মক্কা, খৃষ্টানদিগের নিকটে যেমন রোম, 
চীনাদিগের কাছেও লাস! তেমনি । এইখানেই বৌদ্বধশ্মের শিরোমণি 
বড় লামা বাস করেন। অনুর্র্বর তিব্বত দেশ সেই জন্যই তাহার! 
ছাড়িতে চাঁয় ন]। 

পঞ্চম জাতি-_মুসলমান। যুদ্ধপ্রিঘ়্ বলিয়! চীনদেশে ইহার! খুব 
বিখ্যাত্ত। মঙ্গোলীয়গণের দ্বারা ইহাদের ভাগ্য বহুবার বিপধ্যস্ত 
হইয়াছে । 

এতত্িন্ন আরও বহু বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধন্মসম্প্রদাঁয়, বিভিন্ন সমাজ 
চীনে বর্তমান । সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক । 

চীনের নবপ্রতিঠঠিত সাধারণতস্ত্রের পতাকায় পূর্বোক্লিখিত পীঁচটা 
আতির গ্রতিনিধিত্বরূপ পাঁচটী রং গ্রহণ করা হইয়াছে । 

সর্বোপরি লাল রং. আঠারটি প্রদেশের অধিবাসী চীনা । 

তারপর হলুদ রং স্মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসী মাঞ্ু বা পূর্ববতাতারী | 

তারপর নীল রং -মঙ্গোলীয় বা! পশ্চিমতাতারী । 

তারপর সাদা রং -তিব্বভীয়। 

ভরিপর কালো বুংস্মমুসলমান। 


ভারত-রত্ব 


১। সমাজসেবক কার্ব্ 

দক্ষিণভারতের কর্মকেন্দ্রসমহের মধ্যে পুণার 'দাক্ষিণাত্য-শিক্ষা- 
সমাজ” স্থপ্রসিদ্ধ । মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালরুষ্ গোথ্লে, শ্রীযুক্ত বাল্‌ 
গঞ্ধাধর তিলক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পারগ্জপ্যে প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের জননায়ক- 
গণ এই সমাজের সভ্য । ইহাদের কীন্তি সমগ্র ভারতে এবং ভারতের 
বাহিরেও ছড়াইয়! পড়িয়াছে । এবার আমরা এই শিক্ষা-দমিতির এক 
জন প্রধান কম্মীকে বঙ্গবাসীর নিকট পরিচিত করিয়া! দিতেছি । তিনি 
পুণানগরের বিখ্যাত ফাগুন কলেজের অধ্যাপক কার্বে । গণিতশাস্ত্ 
ইহার আলোচ্য বিষয়। ফাগুন কলেজকে মহারাষ্ট্রের জাতীয় শিক্ষালয় 
বিবেচনা করা যাইতে পারে । 

বহুকাল হইতে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত যুবক এই বিদ্যালয়ে 
অধ্যাপকের কন্মে জীবন উৎনর্গ করিয়াছেন। অধ্যাপক কারক: এই 
্বার্থত্যাগী শিক্ষকগণের অন্ততম । কলেজে ছাত্র পড়ানই ভিনি তাহার 
জীবনের একমাত্র কর্তব্য মনে করেন নাই। তিনি মহারাষ্ট্রের জদ্য 
বিবিধ পরোপকারবিধায়ক কর্দেও যোগদান করিয়াছেন। কস্বেকটী 
সেবাসমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকন্ধপেই তিনি জনসাধারণের শ্রচ্মা 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। মহারাষ্ট্রের লোকেরা ভবিস্কন্ডে 
তাহাকে পরোপকারী ক্রাঙ্ষণ ভাবেই স্মরণ রাখিবে। সক্্রতি ভিনি 
পুণানগরীর সঙ্গিকটে একটা, পনিক্ষাঘ-কর্মম-মতত স্থাপন করিয়াছ্ছেন। 
্আামর। ইহার বিশদ বিবরণ দিতেছি । | | 


১৫০ বিশ্ব-শক্তি 
উপযুক্ত শিক্ষার্দানে হিন্দু বিধবাগণের মানসিক উন্নতি বিধান কর 

এবং তাহাদিগকে খ্বাধীন ও সুষ্ঠুভাবে জীবিকা-উপাঞ্জনে সক্ষম করাই 
*হিন্কুবিধবা-সমিতির” উদ্দেশ্য । যে সমস্ত হিন্দু বিধবা-বিবাহের 
পক্ষপাতী নহেন, তাহার্দিগের বিধবাগণকেই এই সমিতি গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। বল! বাহুল্য, জনসাধারণ ও দানবীর ব্যক্তিবর্গের সাহায্যেই 
ইহ? সুদ্দররূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে । 

বঙ্গদেশের মহাকালী পাঠশালা ব! ভগিনী নিবেদিতার বিগ্ঠালয় 
প্রভৃতিতে যেরূপভাবে শিক্ষা! দেওয়া হয়, এই সমিতির শিক্ষা-প্রণালীও 
প্রায় তদ্রপ। ছাত্রীদিগের দৈনন্দিন জীবন চিনি ভাবে চলে লিঙ্কে, 
তাহার আভাস দেওয়া গেল। 

বয়ক্ক। ছাত্রীরা প্রতিদ্রিন সকালে ৬টার সময়, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প 
বস্কারা ৬২ ঘটিকার সময় শয্যা হইতে উঠে। তার পর প্রত্যেকেই 
পর্যায়ক্রমে নিজের নিজের কিছু গৃহকম্ম সমাধা করে । তদনস্তর স্নান ও 
বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া প্রত্যেকেই কিছু সময় ধ্যান অথবা! ধর্মগ্রস্থ পাঠে মন 
দেয়। তাঁর পর সকালবেলার অবশিষ্ট সময়ে নিজের নিজের পাঠাভ্যাস 
করে। খহারাস্তে বেলা ১১টার সময় স্কুলে যায়। স্কুল বসিবার অগ্রে 
১৫ মিনিট কাল ধশ্বোপদেশ দেওয়া হয়--শ্ীমস্ভাগবৎ, গীতা, অথবা 
মারাঠী সাধুদিগের জীবন-চরিত হইতে কিছু অংশ পাঠ এবং ব্যাথা কর! 
হয়। ঠবকালে অর্থ ঘণ্ট। জলখাবার সময় নির্ধারিত আছে। অপরাহ্ন 
«টার সময় স্কুল বন্ধ হইলে ছাত্রীগণ কিছু গৃহকার্ধা করিয়! বিশ্রাম করে। 
ভারপর ৬২টা হইতে ৭টা পর্ধ্স্ত আশ্রমের মধ্যে ভ্রমণাদি করে। ৭টা 
হইতে রাজি ৯টী পর্যন্ত অধ্যয়নে রত থাকে। তার পর তাহারা গীতা- 
মন্দিরে সমবেত হয়। সেখানে ধন্মসঙ্গীত; ধর্ধগ্রন্থপাঠি অথবা ধর্খ- 
বাংনীতি বিষয়ে বড়ৃতাদি শ্রবণে অতিবাহিত করিয়া রাত্রি ১*টার মধ্যেই 





ভারত -বরত্ব ১৫৯ 





শয়ন করে। স্কুলে প্রথম ছুই এক বৎসর লেখাপড়া এবং কিছু অঙ্ব-শান্ত 
শিক্ষা দেওয়! হইয়া থাকে। ছাত্রীরা যখন মাতৃভাষায় লিখিত চতুর্থ- 
ভাগ পুস্তক পড়িতে নক্ষম, তখন তাহাদিগকে কবিতা, ব্যাকরণ এবং কিছু 
ইতিহাস ও ভূগোল শেখান হয়। উচ্চশ্রেণীতে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা 
দিবার ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক! ছাত্রী কিছু কম বুদ্ধিমতী, 
তাহাদিগকে এমন কোন শিল্পাদি শিক্ষা দেওর়। হ্ইয়। থাকে, যাহাতে 
তাহার! জীবিক! অজ্জন করিতে পারে। 

এখানকার গৃহকাধ্য শিক্ষা! দিবার বন্দোবস্তটী মন্দ নহে | রন্ধন, 
বয়ন, ধান-ভাঙ্গা, ডাল-ভাকঙ্গা, গৃহাদি পরিষ্কার করা প্রায় সমস্ত কর্মাই 
পর্য্যায়ক্রমে বয়ন ও সামর্থ্য অনুসারে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্রীদিগকে 
শিখিতে হয়। 

রবিবারে স্থুল বন্ধ থাকে, এবং সপ্তাহে একদিন অধিকবয়স্ক! ছাত্রীরা 
লেভী স্পারিণ্টেগ্ডেণ্টের তত্বাবধানে ডিবেটিং সভায় আলোচন করেন । 
ছাত্রীদিগের মধ্যেই একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। এই স্কুলে শিক্ষা 
করিয়া ছাত্রীর মারাঠী সপ্তম মান পরীক্ষা! দিতে সমর্থ হয়। কর্তৃপৃক্ষের 
ইচ্ছা! আছে--কালে এখানে ম্যাটিকুলেশন পর্যন্ত পড়াইবার বন্দোবস্ত 
করিবেন। বহুছাত্রী এই স্থান হইতে শিক্ষা করিয়া শিক্ষয়িত্রী বা ধান 
কাধ্য করিতেছেন । 

্রক্ষচর্য্যের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিচিত করিয়া হিন্কুবিধবাগণকে 
যতই দেশের কল্যাণকাধ্যে ত্রতী করিয়া তোল! ঘাইবে, ততই আমৰ। 
সবল হইব, ইহা! সহজেই অনুমেয় । 


২। সাহিত্যপ্রচারক সত্যদেব 


বিদেশপ্রত্যাগত যুবকগণ এত দিনে গ্রন্কত প্রস্তাবে সমাজের পেখাস্ 
নিযুক্ত হইতে রস করিয়াছেন। আমরা তাহাদিগকে অনেক স্থলেই 


১৫২ বিশ্ব-শক্কি 
্বার্থাঘ্েধীরূপে দেখিয়া আসিতেছি । নিজের মুল্যের কথা না ভাবিয়া 
পরার্থে জীবন যাপন করিবার আকাঙ্ষ! তাহাদের মধ্যে বড় বেশী দেখি 
নাই। এবারকার কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনে আমরা 
'এক জন স্থার্থত্যাগী প্রকৃত সাহিত্যপ্রচারকের সংবাদ পাইয়াছি। তিনি 
পঞ্চাবের শ্রীযুক্ত সত্যদেব। 

ইনি আমেরিকার ক্যালিফপ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী 
গ্র্যাজুয়েট । স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া মাতৃভাষার উন্নতিকামনাগ্স জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছেন । তিনি অতি সামান্তভাবে জীবনধাত্রা নির্বাহ 
কৃৰিয়। থাকেন । তিনি দারিত্রযব্রত অবলম্বন করিয়াছেন । তাহার 
পোধাক-পরিচ্ছদ নিতাস্তই সামান্য রকমের-_ন্বয়ং রন্ধন করিয়া আহার 
করেন। সাহিত্যের হিতকল্লে তাহার এই স্বার্থত্যাগ বঙ্গদেশে অনেকেরই 
অঙ্গকরণীয়। হিন্নী-সাহিত্য-সশ্মিলনের অধিবেশনে তিনি পঞ্জাবে হিন্দী- 
সাহিত্যের প্রচার করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি এক জন 
স্থুলেখক ও স্ুুবক্তা। আমেরিকার শিক্ষালম্নঃ সেখানকার শিক্ষার্থীর 
আধিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে ইহার কয়েকখানি হিন্দী পুস্তিক। ইতি- 
মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে । এতদ্তীত ইনি আর৪ কয়েকখানি পুষ্তক 
লিখিয়া মনব্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। নিঃশ্বার্থ সাহিত্য-সেবার জয় 
হউক। ভগবানের রুপায় সত্যদেবের মনম্কামনা পূর্ণ হউক । 

৩। 'অধ্যাপক শেষাড্রি 

মাজ্জাজ গবর্ণম্ণটে কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শেষান্ি মহাশয় 
ইংরেজীতে কতকগুলি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার 
রচনাগুলি মাসে মাসে কলিকাতার “কলেপিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । তাহার প্রবন্ধে হ্বাধীন চিন্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায । 
কিছুকাল পূর্বের তিন্নি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা! ও পাঠ” 
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তালিকা সন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহার 
চিন্তাশীল প্রবন্ধরাজি দ্বারা আক্-প্রদেশের শিক্ষা-জগতে আলোড়ন 
উপস্থিত হইয়াছে । সম্প্রতি তিনি প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করিয়া একটি স্থচিস্তিত মন্তব্য লিখিয়াছেন। তাহার 

মতে ভারতবাসীকে সকল বিষয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষ। দিবার ব্যবস্থা কর! 

কর্তব্য । অধিকস্ত তিনি বিবেচনা করেন-হিন্দুর দর্শন, সাহিত্য, 

কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রতি ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ 

দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় নাই-_-এই জন্য ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষা সরস ও 
সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে লর্ববতো- 
ভাবে জাতীয় সভ্যভার অস্থকুল ও উপযোগী না করিতে পারিলে ভারত- 
বর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের সুফল ফলিবে না। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 
প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে চাহেন। 

৪। ব্যবসায়ী চিন্তামণি ঘোষ 
প্র্নাগের ইণ্ডিয়ান্‌ প্রেস বাঙ্গালীর একটা প্রধান কীত্তি। গবর্ণ- 

মেণ্টের মুখপত্র সুপ্রসিদ্ধ “পায়োনিয়ার” (75 1০7০০) প্রেসের 
পরেই প্রয়াগে ইত্ডিয়ান্‌ প্রেদের স্থান। ইহার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত 

চিন্তামণি ঘোষ বাঙ্গালী এবং প্রধান কর্মচারিগণ প্রায় সকলেই বাঙ্গালী । 
এই প্রেস উত্তর ভারতে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন যু্রাঙ্ষণের জন্য খ্যাড । 
আমাদের দেশে সর্ধত্রই রাজা রবিবশ্মার চিত্র আদৃত দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। বহুবাজিঃ লর্বথ। মনোমূত ন্৷ হইলেও, উতস্কষ্টতরের অভাবে, 
রবিবন্ধার চিত্রই যত্ধপূর্বক গৃহে রক্ষা করিতেছেন। নীরব কর্খী 
যুক্ত চিস্তামণি বাবু গ্রস্ত অর্থব্যয়ে সেই অভার পরিপুরণে বন্ধ 
পরিকর হইমাছেন। ভিনি এতদর্থে বহু. 'আয়াস হ্বীকার, করিয়! ইংলক. 
হইন্তে একজন জার্মান চিকর ১9. একজন জাঙ্ছান্‌ সুকর মাসিক সাক. 
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শত টাকা বেতনে আনয়ন করিয়াছেন । ইহার] ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্র- 
শিল্পিগখের উৎকৃষ্ট চিত্রনিচয় মুদ্রিত করিতেছেন । এদেশীয় কর্তৃক 
স্থাপিত ও পরিচালিত অন্য কোন প্রেসে এমন উচ্চ অঙের মুধ্রাক্ষণ- 
কাধ্য হয় কি না সন্দেহ । এই ১৯১৩থৃঃ অন্দের শেষ ভাগে ইপ্তিয়ান্‌ প্রেসে 
মুক্রিত স্চাক্ চিত্রাবলী বিক্রপ্ার্থ প্রকাশিত হইবে, আশ। করা যায় । 

“পাণিনি” আফিসের “95059. [30015 06061717005 561165%- 
এর অমূল্য গ্রন্থরাজি সমস্তই এই প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া থাকে । বছু- 
চিন্রশোভিত হিন্দী মাসিক “সরস্বতী” এই প্রেস হইতে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হয়। 

ইগ্ডিয়ান প্রেমের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া মেজর বামন দাস বনু 
মহাশয় গত ১৯১১ খৃঃ অন্ের নভেম্বর মাসে +]1001211 1১100101791 
71975” নামক ভারতীয় ভেষজ উত্ভিদাবলীর বৈজ্ঞানিক ও শাস্্ীয় 
'আলোচনা-মূলক গ্রন্থের জন্য তেরশত চিত্র মুদ্রিত করিতে দিয়াছেন। 
এই কাধ্যের জন্ত শ্রীযুক্ত চিন্তামণি বাবু স্বতন্ত্র কর্মচারী নিযুক্ত. 
করিয়াছেন। এক্ষণে এমন দ্রুত কার্য চলিতেছে যে, ইতিমধ্যেই অর্ধেক 
অপেক্ষা অধিক চিত্র মুদ্রিত হইয়! গিয়াছে। 


৫। গণিত-রত্ব গৌরীশঙ্কর 

বঙ্গীয় শিক্ষা-জগতের ধুরদ্ধর ভারতবিখ্যাত অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে 
এম্‌, এ, প্রেমটাদ বায়ার স্কলার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। 
তিনি শিক্ষাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রায় ৫* বৎমর কাল একভাবে 
জীবন কাটাইয়াছেন। তাহার সরলতা, ছাত্র-হিতৈষণা এবং চরিত্র, 
মহন্ধে বঙ্গসমাজ পঞ্চাশ বৎসর গৌরবাদ্ধিত রহিয়াছে। তাঁহার স্বার্থত্যাগ 
: প্রশংসনীয় । ধাহাবা! বাঙ্গালীকে শিক্ষাক্ষেত্রে সবার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দিবার 
“ক্বন্ত মহারাষ্ট্রের কথ উল্লেখ করেন, তাহারা ঘরের মহাপুরুষগণকে ভুলিয়া, 
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যান। তাহাদিগকে অনেক বাঙ্গালী শিক্ষা-প্রচারকের নাম শুনাইতে 
পারি। আমাদের পরলোঁকগত শিক্ষাব্রতধারী অধ্যাপক গোৌরীশঙ্কর/? 
তাহাদের অন্ততম। গৌরীশঙ্কর বাবু অতিশয় নীরবকন্ী ছিলেন। 
সমাজের কোন আন্দোলনে তাহার নাড়া পাওয়া যায় নাই। অনেকে 
শুনিয়৷ আশ্ধ্য হইবেন যে, তাহার জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসরের ভিতর 
তিনি একবারও কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্য রেলগা'ড়ীতে চড়েন নাই। 
তথাপি তিনি জাতীয় উন্নতির আন্দোলনে বিশেষরূপেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
বঙ্গদেশস্থ জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ্ ভারতবর্ষে যে নবযুগের নৃতন শিক্ষা প্রচার 
করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার পুষ্টিলাধনের জন্য তাহার: 
অধ্যবসার প্রযুক্ত হইয়াছিল। তিনি নানাভাবে এই শিক্ষাপত্বিষদের. 
লালন-পালনে ঘত্ব করিয়াছেন। বঙ্গজননীর এই নীরব সাধকের মৃত্যুতে 
বাঙ্গালী একজন প্রকৃত চরিত্রবান্‌ মনস্বী পুরুষ হারাইলেন। 
৬। ছাত্রবন্ধু বিনযেন্দ্র সেন 
একজন চরিত্রবান অধ্যাপক তরুণ বয়লে বঙ্গলমাজকে লোকবলে খর্ব 
করিয়াছেন। তিনি আমাদের ছাত্রবন্ধু দেশহিতৈধী সরলম্বভাব 
বিনয়েন্দ্রনাথ মেন। তিনি শেষ বয়সে কলিকাত। প্রেসিভেন্সী কলেজের: 
অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু নানাভাবে নান৷ কর্ম ক্ষেত্রের ভিতর দিয় তিনি 
বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং যুবকসমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। 
নিজ চরিত্রবলে সকলকে তিনি মোহিত করিয়! অনেকের জীবনের লক্ষ্য. 
"স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ৪৫ বৎসর বয়লে পরলোকে 
গমন করিলেন। টন দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ৃ 
 কবিধর দ্বিজেন্দ্রলাল, রঃ 
ভগবান্‌ চি জাতীয় কবি দ্বিজেন্্লাল রায়কেও. পরলোক্ষে 
টানিয়। লইকেন। কবিবরবাজালীর মায়া কাটিয়া চলিয়া। গিগাছেন, রিন্ধ, 
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ও সিকি ও পি পিসি স্বপ্ন সব্িপি্াল প্উদাি 





সস্মটপিসপি ি ইািপি 


বাঙ্গালী তাহাকে ভূলিবে না। বরং বর্তমান সমাজের বংশধরগণ ক্রমশঃ 
তত খড় হইতে থাকিবে, দ্বিজেন্দ্রলাল রাম্ন তত অধিক সম্মান লাভ 
করিতে, থাকিবেন। তিনি বঙ্কিম, ভূদেব, বিবেকানন্দের ম্যায় অমর 
হইয়াছেন-__এই সকল জাতিনংগঠন-কর্তাদের স্তায় তাহার কীর্ি 
উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে । “আমার দেশ ও 'জন্মভূমি” গীতের 
'ঝচয়িতা বাঙ্গালাপাহিত্যে এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনে চির 
প্রসিদ্ধ থাকিবেন-- একথা সাহস করিয়া বলিতে বিশেষ ভাবুকতার 
আবশ্তক হয় না। আমর! বাঙ্গালী জাতিকে গড়িয়া তুলিবার উপকরণ 
তাঁহার কাব্যনাট্যহান্ত হইতে কতখানি পাইয়াছি তাহ। ওজন কর! 
অসস্ভব। এই সকল. ব্যাপার গণিয়! মানিয় স্থির করা যায় না। তরে 
যে কয়জন চিস্তাবীর আধুনিক বঙ্গলমাজকে সপ্লীবিত করিয়াছেন, দ্বিজেন 
লাল রায় তাহাদের সর্বপ্রথম শ্রেণীর অন্যতম । সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। 
৮1 শিক্ষা-গুচারক মহেন্দ্রপ্রতাপ 

হাত্রাসের রাজ মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ বাহাছর ১৯০৯ সালে বৃন্দাবনে 
একটা জাতীম-শিল্প-৪-মাহিত্য-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহার নাম 
পপ্রেষ-মহাবিদ্যালয় |” 

প্রথমেই বিদ্যালয়টাকে অবৈতনিক দেখিয়া আমাদের মন ভরিয়া 
গেল। দেশে একপ বিদ্যালয় একেবারেই নাই এ কথা আমাদিগক্ষে 
স্বীকার, করিতেই হইবে। মৃল্য-গ্রহণে বিদ্যাদান হিন্দুর সনাতন রীর্জি 
নহে--কিস্ত নানা কারণে সেই রীতির বিপর্যায় ঘটিয়াছে। পুলক 
সেই রীতির প্রচলন হইতেছে দেখিয়া! আমরা আশান্িত | রাজ! মহেস্তর" 
 গ্ুতাপ এই জন্ত আমাদের ধন্তবাদ্ের পাত্র এবং দেশীয় ধনিসমাজের 
/প্অন্ুকরপ-স্থল। তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্ট প্রায় দর্বধ্থ দান করিয়া 


ভারত-রতু ১৫৭. 


৯৮০৯৮৭৯০৯০৯ স্পা ও সি সস ্িও্এ্জ্টিি সি 





একজন কাক 


স্বম়ু অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। আধুনিক ধুগে এক্সপ বৈরাগ্য, 
বিরল। | 

এই বিদ্যালয় আজ পর্যন্ত যাহা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে বাহা' 
করিবেন বলিয়! আশ! করিতেছেন, তাহাঁতে বুঝা যায় ইহার আরম্ত 
সামান্য ও নগণ্য নহে-_ইহার উন্নতিতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ হিন্দস্থান-: 
বাসীর উন্নতি অবশ্ঠন্তাবী | 

এখানে নিয্লিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া! হয়। শিক্ষাকাধ্য 
যথাসম্ভব মাতৃ-ভাষার সাহায্যেই হইয়া থাকে-_-( ১) স্থত্রধরের কাজ, 
(২) কম্মকারের কাজ, (৩) কুস্তকারের কাজ, (৪ ) কার্পেট বুননের 
কাজ, (৫) ব্যবসায় ও বাণিজ্য, (৬) জরিপ, (৭) অস্কন, (৮) রসায়ন-- 
বিজ্ঞান, ( ৯) অস্কশান্ত্ (১০) ইতিহাস ও ভূগোল । 

বিদ্যালয়ের সম্পর্কে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় এবং প্রেস আছে ।' 
এই ছুইটার কাজও মন্দ চলিতেছে না। ইহারা “প্রেম” নামক একখানি 
দাশাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন৷ তাহাতে বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে 
হিন্দী ভাষায় নানা প্রবন্ধ থাকে এবং তংসঙ্গে বিদ্যালয়ে যা! হইতেছে 
তাহাও সাধারণেও প্রচার করা হয়। শ্রীযুক্ত রাজ! বাহাছুর ত্বয়ং এই 
পত্রিকার সম্পাদক । 

এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতির জন্য নানা খেলার 
বন্দোবস্ত আছে। তাহাদিগের &নতিক উন্নতি যাহাতে হয় তাহারও 
রেষ্ট করা হইয়া থাকে । নৈতিক শিক্ষ। এখন উদ্ধার ভাবে দেওয়া হয়» 
যাহাতে কোন্‌ ধশ্মের নহিত তাহার বিপোধ না ঘটে । | 

১৯১১ সালে গবর্ণমেন্টের আদেশ অন্থসারে যুক্ত প্রদেশের শিল্প- 
বিভাগের ডির়েক্টার উইলদন্‌- সাহেব এই. বিশ্যালয়ের কাধ্য, পরিদর্শন. 
করিতে আষেন, এবং ইহার ক্তণক্ষকে অনেক বিষয়ে উপদেখ 'প্রথানি। 


১৫৮ বিশ্ব-শক্তি 


০ 








'করেন। তাহারই উপদেশ অন্থনারে এই বিদ্যালয়ে কার্পেট-বুননবিভাগ 
খোল! হইয়াছে । 

বিদ্যালয়ের অধ্াযাঁপকদিগের মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালীর নাম দেখিয়া 
আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহাদের একজন আমাদের দানশীল মাননীয় 
মহারাজ! মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্তৃক প্রেরিত। মহারাজা নিজেও 
এই বিদ্যালয় দেখিয়া! আসিম়াছেন। 

বহু বদান্য ব্যক্তির চীদা ও এককালীন দানে বিদ্যালয়টী পরিপুষ্ট 
হইতেছে । কিন্তু এখনও ইহার সম্যক উন্নতির জন্য বহু অর্থ চাই । 
বিজ্ঞানাগার, কারখানা, ছাত্রাবাস, পুস্তকালয়, প্রেস ইত্যাদি বিভাগের 
আরও উন্নতি করিতে হইবে । এখন দেশের লোকের ইহার দিকে স্মেহ* 
দূষ্টি না করিলে চলিবে না। হিন্দীভাষাভাষিগণের পক্ষে এই বিদ্যালয়টা 
আমাদের জাতীয়-শিক্ষা-পরিষত্-ম্বরূপ। 

রাজা মহেন্্রপ্রভাপ ইহাকে শুধু অর্থ দিয়া সাহায্য করিরাই ক্ষান্ত 
হুইতেছেন না। *্ইহার জন্য তিনি, দেশে বিদেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া 
নান! জ্ঞান আহরণ করিতেছেন । শিক্ষিত এবং ধনবান্‌ সকলেরই তাহার 
এই উদার দৃষ্টান্ত অস্থকরণীর। আমরা ভগবানের কাছে তাহার দীর্ঘ- 
জীবন কামনা করি | 

৯। বিজ্ঞানবীর ঈশ্বর গুহ 

আমর! অবনত জাতি । এজন্য নিজ নিজ ক্ষুত্র স্বার্থের গণ্তীর মধ্যে 
আমরা আবদ্ধ খবাকি, নিজের বিষ্তা ও কর্দ-পাণ্ডিত্যের বড়াই করিরা 
কাল কাটাই ।. অপরের মহত্ব স্বীকার করিতে অপরের শিশ্বদ্থ গ্রহণ 
করিতে আমরা একেবারেই অপারগ । উন্নত জাতির চরিজে উদারতা 
ও ুণগ্রাহিতা যথেষ্ট থাকে । আমরা যেখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই পাই: 
ন! তাহারা সেখানে বীরত্ব, অলোকলামান্ত প্রাচিভ!, হ্রিয়াশক্তির অদ্ভুত 
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ভারত-বতু ১৫৯ 


৯ম লিপি পপ পিসি স্্র্্ াসমত্্সপ ্স্সস 


সদ্বাবহার লক্ষ্য করিতে পারেন । তীহাদের চোখ আছে--আমাদের 
চোখ নাই । 

চোখ থাকিলে আমরা বঙ্গলমাজে অনেক কন্মবীর ও চিস্তাবীরের 
পরিচয় পাইতাম-_বাঙ্গালার নগণ্য পল্লী গ্রাম ও মফংস্বল হইতে বনু উচ্চ 
শ্রেণীর সাহিত্যসেবী, বিজ্ঞানসেবী, ব্যবসায়বিৎ, শিল্পকলাবিৎ, 
পরোপকারী, উন্নতচরিত্র লোককে জগতের সম্মুখে দাড় করাইতে 
পারিতাম । তাহাতে দেশের “লোক”-সংখ্যা সতাসত্যই বাড়িত-_ 
বাঙ্গালী সমাজ মহনীয় হইত-_-আমরাও ধন্ত হইতাম । 

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর নগরের মোক্তার শ্রীধুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ 
নহাশয়কে আমরা বঙ্গজননীর এইকবূপ একটী স্থুসম্তান মনে করি। 
বিজ্ঞানের আলোচনায়, ব্যবসারক্ষেত্রে, অধ্যবসায়ে ও কঠোর পরিশ্রম 
স্বীকারের হিসাবে পৃথিবীর কোন দেশ তাহাকে লাভ করিয়া! গৌরবান্থিত 
হইতে পারে। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন .কশ্মের তিনি একটি জলস্ত 
ৃষ্টাস্ত। তিনি একজন যথার্থ পল্লীসেবক । আমরা আমাদের সমাজের 
জন্য ঘেরূপ গৃহস্থ চাই তিনি ভাহার আদর্শন্বরূপ । 

ভিনি বিগত চলিশ বৎসর ধরিয়৷ কষিকম্মের জন্য ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের 
জন্য অসাধারণ অধ্যবসায়, কষ্টম্বীকাব এবং অর্থব্যয় করিয়াছেন । তাহা 
ধেখিলে অন্যদেশের লোকেরা ভাহাকে “5127045” এ851995 ০£ 
50101)00% বা বাজ্ঞান-বীরগণের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার উদ্ভিদালয়কে 
বিজ্ঞানসেবীদিগের তীর্থক্ষেত্ত্রক্ধপে বিবেচনা করিত । উত্ভিদনিচয় তাহার 
নিকট কেবলসান্ ব্যবসায় ও অর্থোপার্জনের সামস্্রী নহে এই সমুদয়ই 
তাহার ধ্যান আরাধনার বিষয় । ব্যবসায় ক্ষেত্রে হাতে কলমে কু 
“করিতে করিতে তাহার প্রভূত ক্অভিন্তুতা অন্ি়াছে । সেই অভিজ্ঞতা 
তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রশ্থাকারে ব্তাবায় প্রকাশ করিতে আরঙ্ 


১৬৯ : বিশ্ব-শ্ি 
করিয়াছেন। এই গ্রম্থগুলি মামুলি ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ নহে-_ 
স্বাধীন পধ্যবেক্ষণমূলক, স্বাধীন গবেষণাপ্রস্থত প্রকৃত, মৌলিক গ্রন্থ । 
আমরা নিয়ে এইগ্রস্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি । 

গ্রন্থকার ইউরোপ, আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, 
মরিশশ, ম্যাভাগাস্কারঃ নিনেলম, সিংহল, ফিলিপাইন ছ্বীপপুপ্র, সিঙ্গাপুর, 
অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলগ, ট্যাসমাণিয়া, বোণিও, স্থমাত্তা, জাভা, নিউকেলি- 
ভোনিয়া, পিনাং ও আগ্ামান প্রভৃতি দ্বীপ সমূহ এবং রয়, তুরম্ব, 
পারশ্য, আরব, আফগানিস্থান, তিব্বত, চীন, মালয় এবং জাপান প্রভৃতি 
দেশ হইতে ন্যুনাধিক বিংশতি-বর্ষকাল পর্য্যন্ত বীজ ও উড্ভিদাদি আনয়ন 
*ও নিজ উদ্যানে ভাহাদের চাষ করিয়া যে ফললাভ এবং উক্ত সকল 
দেশজ উন্ভিদ-সমূহের তত্বসংগ্রহ করিয়া থে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, 
তাহারই সারমম্ম হইতে “উদ্যানতত্ব-বারিধি ও উদ্ভিদের বিশ্বকোষের 
প।ওুলেখ্য লিখিত হইয়াছে । লোকে কথার বলে--“যাহা নাই ভারতে 
ভাহ। নাই ভারতে |” উক্ত গ্রস্থ-সম্বদ্ধেও এই কথাটি সর্বথা প্রযোজ্য 
অর্থাৎ উদ্যান ও কৃষিকাধ্য সম্বন্ধে যে তত্ব এ গ্রন্থে নাই, তাহ অন্য 
কোনও গ্রন্থে প্রাঞ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। 

এ বিরাট গ্রন্থে উদ্যানকার্ধ্য সন্ধায় যাবভীদ্ব তত্ব এবং বর্তমান লময় পর্য্যস্ত 
যে সকল উদ্ভিদের আবিষ্কার হইয়াছে, উহাদের প্রায় সকলেরই জন্মস্থানঃ 
প্রকূতি, খণ, ব্যবহার ও চাষ-প্রণালী সরলভাষায় বিস্তুতভাবে লিখিভ 

| হইয়াছে ৷ এক কথায় বলিতে গেলে, যে নকল উদ্ভিদ মনুষ্য বা মন্য্যেতর. 
কোনও প্রাণীর বিশেষ প্রয়োদ্বন নাধন করিতে অনমর্থ এবং রেবল উদ্ভিদের, 
দঘবাছুশীলনের জন্যই প্রয়োজনীয়, তাহাদের বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কর! 
বলাই ৷ তন্থিক্ন বিশ্বের যাবতীয় উদ্তিদেরই চাষ-প্রণালী এবং তাস 
ক্মুশ্য আাতব্য বিষয়সমূহ উদ্ভিদের বিখকোধে' স্থান লা করিয়াছে? 
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ফুলের ব্বাগানের, ফুলের বাগানের; উদ্ঠাম-স্কোভীকর ও মুলজ 
যাবতীয় স্বক্ষা্দি গারং বর্ণপ্রদ, ব্যাজ প্রদণ মধুপ্রদ, সুগন্ধ প্রদৎ কাগজ- 
প্রস্ততোপুযোগী, তৈলপ্রদ, সাবনিপ্রদ, নির্ধ্যাস ও রবার প্রস্থ, চক্র পরিষফাবক 
এবং খাস্ধপ্রদ সমস্ত উদ্ভিদের বিবরণই উক্ক বিরাটগ্রন্থে সঙ্গিবেখিত 
হইয়াছে । এতম্বাতীত মাঠন্গ ফলসমুহের, রেশম কীটের এবং মৎস্থা ও 
মধুমক্ষিকার চাষ-প্রণীলী৪ ইহাতে সংক্ষেপে লিপিরদ্ধ হুইয়াছে। 
আযূর্ষেদোক্ত ও বৈদেশিক ভেষক্সাদির প্রকৃতি, গুণ, ব্যবহার ও চাষ- 
প্রণালী সন্বন্কেও সংক্ষেপে বিবৃত্ত হইয়াছে । এতত্যভীত গো-পারন ও 
গবাদি পশুর চিকিৎসা সন্বন্বীয় অত্যাবশ্ক কোঁন কথাই বাদ পড়ে নাই। 

১০। দার্শনিক ব্রজেকন্্রনাথ 

বঙ্গে হিন্দুসাহিত্যের প্রচার ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । কিন্ধ 
আমর। আমাদের এই জাতীয় সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য এখন৪ সত্যরূপে 
উপলন্ধি করিতে পারি নাই। আরও কিছুকাল পর্যাস্ত ছিন্ু দর্শন- 
সাহিত্য-বিজ্ঞান্নের অন্ুবাদ-ব্যাখ্যা-ভাস্কের মুগই চলিবে । পরে গভীর ও 
ব্যাপক ভাষে আলোচনা কর্িরার সময় আলিবে । 

হিন্দুর স্লাবিষ্কত জ্ঞানগুজি আমাদের প্রাচীন সমাজকে কতখানি 
শিয়ন্থিত করিত, এবং এখন কতখানি লিয়স্িত করিতেছে তাহা! বিশ্লেষণ 
করিত্বা ফেহ দেখেন নাই। - রঞুগ্র গন. দক ও বৈজানিক 
তাহিক্টর হন্দুরউর্গন ও বিজ্ঞান একো ন্চান স্ভর্সিকারিকরিবে ভাহা সর 
দেখেন মহি "গাদন ক্ষ, কর্তন লুল কারিখালাক্র নি, যুগে সেই হন 
প্রতিষ্ঠিত নয়া কোন্‌ আকার খারগ, বিয়া! নিয়তে অ রগ কে 
কোথায় লইয়! যাইবে জাহান আমায় 9 রহিল গ্রযন্ততন নহি 

বিবেকারলা এ শখ ।ক্ছু দরিছু, দেখাকঠভছিলেন- উহার ভিউ 
ভার পর ফল পথ কেছএঞ়রেন বাই" 

এড 





১৬৭ বিশ্ব-শক্তি 
একজন ধরিঞ্চে লার্থ। তিনি আমাদের ভাবুকশ্রে্ঠ বিজান-বীর 
দার্শনকপ্রবর ব্রজেজনাথ শীল । আমর! বহুবার বলিয়াছি--“বিবেকা- 
নন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, বরজেন্্রনাথ সকলেই একভাবের ভাবুক, 
একই, মস্ত্েক ই্রষ্টা, একই বাধীর প্রচারক । ভারত্বাসীর ইউরোপ- 
বিজয়ের ইহারাই প্রথম সেনাপতি 1 
আমরা ত্রজেজ্জনাথের স্বান্থ্যোক্পতি কামনা করি। আমাদের ভরসা 
কআছে--তিনি ৰিষ্কচিস্তায় ভারতীয় দর্শন-বিজ্ঞান-পাহিত্যের যথার্থ স্থান 
প্রত্িঠিত করিতে সমর্থ হুইয়। ভবিষৎ মনীব্িগণের জন্ত রাজপথ গ্রস্ত 
করিয়। দিবেন । 
১১৪ হিন্দু শাহিত্য প্রচারক ্রীশচন্দ্র 
যে নকল বাঙ্ান্বী আপূনাপন কর্ম শক্তি স্বার] ক্উত্তব ভারতের 
জাতীট জীবনকে প্রভাবাম্বত করিয়। বাঙ্গালার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, 
বায় বাহান্ধুর শ্রাশচন্জ্র বন্ছু তয্মধ্যে একজম। যুক্ত প্রদেশের বনু লোক- 
হিতকঞ্ধ কর্ম ভীহাকেই কেন্দ্র করিয়া পু । সম্প্রতি এনা বারের 
পাইননিয়ার নামক ইংরাজ পরিচালিত €নিক পজিকায় তাহার আটটি 
ক্ষিধধ শীবলী প্রকাশিত হইয়াছে । সমান! বাঙ্গালী পাযককে ক্কাঙছার 
কথক্চিৎ খরিচগ্জ দিতেছি । ১০৭৯ খুষ্টান্দে ভীশ বাবুর গিউি। শবরগীয় 
শ্যাক্জাচরণ বনু ধহাস্ধ লাহোরে, জ্আমেরিকাঁন মিশন দাসক খুরীয় সমাজ 
পন্ধিচালিত ইংরাজী গুয়োর শিক্ষক হইয়া গমন করেন। স্বর্ার খ 
মাগী জীঁবিতাবন্থা পাঞ্জাবের একজন গণামান্ত বাকি (লেন এবং 
শবে লোকহিতকয গজ, কীর্তির সহিত তাছার আম বিজড়িকি। 
বেঙগল এসিয়াটিক সোসাইটির দাশ গঠিত আফুমান-ই-পাধাদ নাময 
বিস্তানবীলদ সিদ্ধি বনু" মহাশয় এবং ওালীয়ন লাহোর খবরের 
লেজের পধ্ক্ষ ডাঃ জেটনানের (191 1-০101৩1-) মু $ টেট 
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প্রতিষ্ঠিত ইন্ঘ। ইহার অধিবেশন সমূহে বন্ছু যহাশয় গভীর পহেবগাপৃ্ 
বহু প্রবন্ধ পাঠ ক্ষরিষ্ত। ইহাকে লোকচগ্ষুর গোচর করিয়া তুলিতে বিশেষ 
সাহায্য করেন । পাঞ্তাব বিশববিষ্ঞালয়ের লংস্থাপনেও বঙ্ছ মহাশয়ের 
কম কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নাই। রায় বাহাদুর ভ্রীশচন্জ। বন্থছ ১৮৬১ 
খৃষ্টাব্বের ২*এ মার্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন ।' ছয় বৎসর বয়ক্রমকালে 
তাহাঁঝ পিতৃবিয়োগ খটে, তীহার শিক্ষার ভার তদীপ্প মাতার হস্তে পতিত 
হয়। শ্রীশ বাবুর ছাঙ্জাবস্থাী নবিশেষ উজ্জল ছিল । ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 
তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্কালয়ের প্রবেখিকা পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার 
করিয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সদম্থানে বি, এ পরীক্গীয উত্তীর্ণ হ। অভঃপর 
তিনি দুই বৎমর কাল লাহোর জিলা সুনে দ্বিতীয় শিক্ুকের্ী কার্য করেন। 
এবং এই ক্ষম্দ ক্ষরিতে করিতেই ১৮৮৩ খুষ্টাঝে দৃভন্ি খালাহাবাদ 
হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং সেই বৎপায্পই উদ্ত- 
শিক্ষক্ৃত! পরিত্যাগ পূর্ববক মিরাটে ওকালত্ী করিবায় জন্ত গমন কষ্ছেন। 
এই স্থানে তিন বৎসর. কাল ওকালভী করার পর তিনি এলাহাহাধ 
হাইকোর্টে ধোগ স্ধান করেন। এই সময়ে হিদ্দু আইনে পারদর্শিতা লা 
করিবাস াঞধফাক্ষ। তাহার যনোমধ্যে জাগরিভ হয় ॥ আনেকে ইংরাজী 
অবাধ পাঠেই এ আফাজারর 'তৃপ্তি সান, করনত, কিন্তু (ভগ বাবু 
তাহা্ে' সন্বষ্ট হইতে পারিলেন না! । 'ভিনি ফুল পাঁছ অমৃহের-খ্ধাযানে। 
প্রত্বত হন, কিন্ত সংস্কৃতে জ্ঞালের অর্জতা 'দ্বীহার্ধে গ্রুতিপদ্ধে বাধ! দিকে 
লাগিল$ পচজ্রও লহজে ছ্াড়িবার পার্জ নহ্কেন+ শানিনি খকরণে 
বিশেষূপ দুংপত্িলাভ না বরিে 'লাহীক সাহিযত/ প্রবেশ লা সুক্চর 
দেখিয়! ভিমি 'পা্সিনি গ্যাকরণ পাঠে মনোযোগী হইলেন এবং ১৬৯১ 
খৃষ্টান উতর গাযাররণের প্রথয সখ্য ইংয়াজীতে, লালাদন করিয়। : 
প্রকাশ কারেন।, ওকালতী ব্যবসারূ"াঠের ব্যাতত জরাইতেছে হেখিই।. 
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ভিন ১৮৯২ খৃষ্টান্ধে তীহা ত্যাগ করিয়া মুন্সেফী পদগ্রহণ করেন” 
কিন্ত এই কাধোও তাহার যথেষ্ট অবসর ছিল নাঁ। খাণিনির অন্বাদ 
কার্ধা অন্তি যন্থর গতিতে চলিতে দাগিক'। . ১৮৯৬ গুষ্টাব্ধের প্রারস্তে 
তিনি কাশীতে আগমন করেন এবং ১৮৯৮ খুষ্টান্ধে তাহার পাণিনি 
ব্যাকন্বণের সম্পাদন ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। ম্যা্সমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
গঞ্ডিতগণ ইহার ভূয্রপী প্রশংশা কবেন এবং ইহাপ্প এক অংশ 'লগুন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষার পাঠাব্ধপে নির্বাচিত হইয়াছে । অও্ঃপর 
শীণ দ্বার একে একে, পিদ্ধাত্ত কৌমুদী। ব্োস্তহত্র, এব হিন্দু ধর্ম এবং 
যোগ সম্বন্ধীয় বনু পুস্তক. ইংরাদ্দীতে অনুবাদ ও রচনা করেন। সম্প্রতি 
পাণিনি আফিস হইতে রই সম্পাদনে 58015030015 01 076 
1777035 নমিক শ্রী সমৃইন্প্রকাশিত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর মিলন- 
পথ জুগম করিযী পিছে | এই প্রস্থমালাঘ় তিনি ঈশ, কেন, কঠ, 
অতুকা, এবং ভর্যজ্দোগ্য উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন । 
“0 দ9155 ০01 লুন0050080 নামক বত্ম্তপূর্ণ পুস্তকের প্রণেত। 
“চিলি শ্রীশ বাহু ব্যতীত আর কেহই ন্কেন। “রর্ভিউ অফ, 
টউজে'র সথবিখ্যাতি সম্পাদক মিঃ ষ্টরেড এই পুস্তকের সমালোচনা কালে 
'স্াহিটিক “আববা উপন্যাসের সমশ্রেমী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন? 
শ্রীণ বাবুর অপর কীর্তি এবাহাঘাদের বালিকাবিদ্যালয়। গণ বাঘুর 
গুলাহাত্বাদ অবস্থান কালে খুষ্টীয় মিশন পরিচালিত একটি বালকানিযঃল 
ছিল। বিগ্যানান অপেক্ষা থুষ্টান করিবার উদ্দেশ্তই ইহাদের মুখ্যু“ছিল ) 
উহা দেখিয়া শ্রী বাবু ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তথায় একটি বালিকা রিম্মালয় 
স্থাপন করেন। বেরেলীর সবজজিয়তী কালে ভিনি তথা 4 
হাইস্কুল স্থাপন কারন । লী! গ্য.জিয়! সাধারণের নিকট সম্ান্লার্ড রী 
দুর্ঘট, কিন্ত শ্রীর্খবাবুর বেলা! ইহার একট। ব্যতিক্রম টটিযাছে ।. ৯০+৯ 
সালে গভর্ণমে্ট ইহাকে, এক্ায়্াবাদ বিশ্বনিষ্ঠা 'া্ফন 
করেন, এবং দিলি দরবারে রায় বাহাদুর, উপািজ োি ঘোক্ট 
জনের প্রতি যখোচিত লঙ্গান 'প্রদশন করিঘাছেন। 7৯ 


আপনা কলস 


সিএ উনিই দি 


'দবারিদ্র্যনিবারণের উপায় 


আমরা দ্রেখিতেছি- ক্রমশঃ আমর! আমাদের আধিক অবস্থার 
গোড়ার কথাটা ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের শিল্প নষ্ট হইয়াছে কেন? 
আমাদের ব্যবসায় লুপ্ত হইল কেন? আমাদের কৃষি আর বিশেষ লাভ" 
জনক নয় কেন? আমরা আমাদের অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব দেশী উৎপন্ন 
দ্রব্যে ও দেশীয় শিল্পে মোচন করিতে পারিতেছি না কেন? আমাদের 
বৈষয়িক জীবন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে কেন? 

আমরা একটা শিশু জাতি নহি। আমাদিগকে ওত্তাদি চালে 
নাং।নক বলিয়! উড়াইয়। দিবার অধিকার কাহারই নাই, নিতাস্ত 
নির্ণজ্ৰ ন। হইলে পৃথিবীর কোন লোকই আখাদিগের মুরুবিব সাজিয়া 
গায়ে হাত বুলাইতে পারেন না। হস্তপদবিশিষ্ট মানুষের যাহ যাহ। 
থাক। সম্ভব, আমাদের সে সবই ছিল। সেগুলি এখন নাই ক্ষেন? ধন, 
সম্পদ, এশ্বধ্যের চিহ্মাত্র এখন দেখা যা না কেন? দারিদ্রাই আমাদের 
চিরসহায় রহিয়! যাইতেছে কেন ? 

আমাদের জননায়কগণ এই সকল প্র্ধের উত্তর দিবার বেশী চেষ্টা 
করেন ন। আমাদেক শিক্ষিত ব্যক্তিরা এজন্য ভাবিবারই সময় 
পান না। শিল্পরস্মিলন, শিল্প প্রদর্শনী, সমধায়গণদান-মিতি, ব্যবসায়- 
শিক্ষা ছাখনকে বিদেশে প্রেরণমাইত্যাঁদি কতকগুলি জগ্ধিখ্যাত 
ভান জিনির যাহা কিছু হাতের কাছে আসে তাহাতেই লামগ্নিক 
উত্তেজনা যাওয়া আমাদের খাব (রা পড়িতেছে। বব 
দিক ভাববার ৰা. ছুরদবিষতত বিয়া ্ষার্দ্য শারস্ড করিবার শক্তি 
আমাদের একেবরেই নাই বর্গিবেও ১ কতযক্কি হইবে না। বাহিত্রের 
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লোকেরা একটা ধুয়া ধরাইতেছেন, আমরা অমনি তাহাতে 
তন্ময় হইয়া যোগ দিতেছি । এজন্যই ছুঃখ করিতেছিলাম-_বুঝি 
বা আমরা আমাদের ত্বদেশের জাতীয় স্বার্থের প্রতি ক্রমশঃ অন্ধ 
হুইয়৷ পড়ি। 

পণ্ডিতের! ধন-বিজ্ঞানের সুত্র আওড়াইয্া ঘাহাই বলুন না ফেন, 
'আমরা বলিব আমাদের আধুনিক দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ এক। সেঁটি 
এই যে, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যব্যাপারে আমর! সকল বিষয়ে পরমুখা- 
পেক্ষী। আমরা চীন দেশে মাল পাঠাইব কি স্থইজর্লগডের সঙ্গে বাঁণিজ্য- 
সম্বন্ধ পাতাইব, তাহা আমাদের দেশীয় ব্যবসায়িগণ এবং মহাজনের নিজ 
নিজ গ্ররুত দ্বার্থ বুঝিয়া স্থির করিতে পারেন না। আমর! ইংলগু 
হইতে আমাদের অভাব মোচন করিবার জন্য দ্রব্য আমদানী করিব 
কি যবছীপ হইতে জিনিষপত্ত্র আনিব, ভাহাঁও আমর। আমাদের প্রয়োজন 
অনুসারে ব্যবস্থা, করিতে পারি না। কেবল আমদানী-রধানীই নহে-- 
সকল বিষয়েই ভারতবাসীর বৈষয়িক প্রচেষ্টাগুলিৎনানা ডাবে বধাবিস্ত 
পাইয় থাকে। সেই গুলি ছাড়াইয়! উঠিতে হইনে' অমানুষিক শরির 
প্রয়োজন। সেবূপ অসাধ্যসাধন আমরা করিতে পারি নাই। একজনই 
'মামান্বের শিল্প-ব্যবসায়গুলি পরহস্তগত | এজন্তই আজ আমাদের 
কাপড় যোগাইতেছেন বিদেশের তাতীরা, ওষধ দিতেছেন বিদেশের, 
' চিকিৎসকগণ, রেশম রঙাইতেছেন বিদেশের রংরেজেরা। এজন্যই 
“আমাদের দেশে কৃষি ছাড়া আর কোন স্ল নাই$। আর. যতটুক্ছ 
স্কৃবিকাধ্য হয়, তাহাতেও আমাদের জনগণের পেট (্ররিবার ঈন্টাগারজ। 
উৎপন্ন হয় না। আমাদের বকের! বিদেশীয় শিল্পের জন্য "কাচা সর্গিশ 
'তৈয়ারী করে মাত্ত্র। বিদেশীয় সমান্গগুলির ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবার; 
এস্য ভারতবর্ষ একটী বারোয়ারীকুধি-ভুমিতে পরিপতক্ইয়াছে। ভার, 


দ্ারিত্র্যনিবারণের উপায় ১৬৫ 





বাসীর নিজের কোন লক্ষ্য নাই। বিদেশীয় সমাঁজসমূহ ভারতবাসীকে 
নাঁন। ভাবে যন্ত্রের ন্তায় ব্যবহার করিতেছে । 

স্থতরাৎ বিদেশের বণিকৃ-সমাজ গুলির আধিপত্য কমানই আমাদের 
নর্বপ্রধান কর্তব্য। যতদিন পধ্যন্ত আমর! বিদেশের তাতে কাপড় 
প্রস্তৃত হইবার জন্যই এদেশে পাট প্রস্তত করিব, ততদিন আমাদের 
আঘিক উন্নতি হইবার কোন সম্ভাবন। নাই। যতদিন আমর! বিদেশীয় 
ভাক্তারথাণ। ও ঠষজ্যাপয়গুলের ইঙ্গিতঞ্মে আমাদের গাছগাছড়ার 
চাষ কবিব, ততদিন আমাদের পেট ছু'বেল| না ভরিলেও ভরিতে পারে । 

এই আধিপত্য কি উপায়ে কাটাইয়া উঠা যাক তাহাই সকল 
দেশহিতেচ্ছুর একমাত্র বিবেচ্য বিষয় । আমাদের অর্থ-শক্তি, ব্যবসায়- 
শক্তি ও শিল্প-নৈপুণ্য কি উপায়ে বিদেশীয্ন শিল্পী, ব্যবসায়ী এবং ধনকুবের" 
গণের প্রভাব হইতে বক্ষ। করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনাই সকল 
স্বধীজনের একমাত্র কর্তব্য। ব্যাপাব বড সহঙ্জ নয়। ব্ছুকালের 
লন্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী-সমাজগুলি আমাদের দেশের নগণ্য পল্ীগ্রাম 
পর্যন্ত ছাইক্জা ফেলিয়াছে। তাহাদের প্রভাব কমাইতে হইবে-- 
গাহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষী করিতে হইবে--তাহাদদিগকে অস্বীকার, 
করিয়। আমাদের বৈষয়িক প্রচেষ্টাগুলি চালাইতে হইবে ॥ অঘটন 
'ঘটাইবার উপযুক্ত শক্তি না থাকিলে এ কার্য্য সাধিত হইবে ধ1। 
সুতরাং সাধারণ ধন-বিজ্ঞানের নিয়মে আর এ লমন্যার কিনারা পাওয়া 
যাইবে না। 

তথাকথিত ধন-বিজ্ঞান 

মানুলি ধন-বিজ্ঞানের নিয়ম দেশের শ্বাভাবিক অবস্থায় খাটে) 
অস্বাভাবিক অবস্থায়, ব্যাধির অবস্থায় অস্ঠবিধ নির়ম-স্থান্থুনের আবস্তক | 
ইংলগ্ডে, আমেরিকায় হা! জান্দানিতে জনগণ এবং গণ্পতিগণ অস্কার 
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দেশের বাজারগুলি করতলগত করিবার জন্যই চোষ্টত | পৃথিবীর কত 
অংশ তাহাদের বাণিজ্যবশে আসিবে এই হিসাবই তাহাদের প্রধান 
হিসাব। আমাদের ত সর্ব অঙ্গেই ঘা__-আমরা নিজের অভাবই কোন 
মতে মোচন করিতে পারিতেছি না__-দেশবিদেশের বাণিজ্য দখল করা ভ 
দুরের কথা । আমরা চাই--কোন উপায়ে জীবন ধারণ করিতে, 
আত্মরক্ষা করিতে । আত্মরক্ষার ধন-বিজ্ঞান এক জিনিষ, দিথিজয়ের 
ধন-বিজ্ঞান আর এক জিনিষ; তাহা কি আর বুঝাইয়া দিতে হইবে? 
কাজেই “অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে কয়টা অন্কুকুল কথা বলা যায়, সেগুলি 
আমরা শুনিয়া ও বুঝিয়া কার্্যক্ষেত্রে বড় বেশী কিছু করিতে পারিব ন!। 
সমবায়-খণ-দানম্গুলী কৃষ্টি করিয়া জান্মাণির রাইফিসন মহোদয় তাহাদের 
কৃষককুলের এবং শ্রমজীবিগণের বং ফিরাইন দিয়াছেন। তাহ! জানিয়! 
আমর! কি করিব? কারণ তাহাদের চাষের উন্নতি করিয়! তাহারা 
স্বদেশের শিল্পকেই আত্মনির্ভর করিতেছে । নিজেদের অভাব ও 
অসম্পূর্ণতা বুবিয় সেগুলি নিবারণের জন্য কৃষি বল, শিল্প বল, ব্যবসায় 
বল,-সকল বিষয়ের যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছে । অন্য কোন দেশকে 
বড় করিবার জন্ত অথবা অন্ত কোন সমাজের খণ শোধ করিবার জঙ্থা 
তাহারা লাঙ্গল ধরে না, জমিতে উন্নত সার লাগাম না, দলবন্ধভাবে 
কেন! বেচা করে না বা চরকা ব্যবহার করে না। কাজেই তাহাদের 
পণ্ডিতের! ও চিন্তাশীল লোকেরা! নিজ অবস্থার উপযোগী আর্থিক নিয়ম, 
শির্পগ্রতিষ্ঠার নিয়ম, ধার দেওয়া ও ধার লগয়ার নিয়ম আবিষ্কার 
করিয়াছেন। কিন্ত আমরা তোতাপাখীর মত লেগুলি মুখস্থ করিম 
মবি কেন? সেই নিয়মগ্ডলিকে খথেদের শুত্রন্বকূপ সকল ব্যাধি-নিবারখের: 
একমাত্র উধধ মনে করি কেন? 

আমরা যনি আমার্গের ঘরের শিল্পের উন্নভিবিধানের জন্ত রুষি-ক্ষেজে। 
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কন্ধ করিতে পারিতাম, তাহ! হইলে কষকগণের জন্য এই সকল নিয়" 
প্রবর্তন করিয়। তাহাদের রং বদলাইয়া ফেলিতে পারিতামা। ঘোড়াকে] 
বেশী হৃষ্ পুষ্ট না করিলে সে বেশী ভার বহিতে পারে না। এই জন্যই 
তাহার খোরাকের দিকে প্রভুর দৃষ্টি থাকে । ঘোডার তাহাতে সাময়িক 
স্বার্থ সিদ্ধ হইল বটে--কিন্ত অন্ান্ত ভারবাহী জীবের সঙ্গে তাহার বিশেষ 
কোন জাতিগত পার্থক্য সৃষ্ট হইল না। আমরাও না হয় আমাদের 
দু'চার ঘর কৃষককে অন্নবস্ত্রের সাহাষ্য করিয়া, অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া, 
তাহাদের মহাঁজনের কবল হইতে রক্ষা করিয়া চাষ-আবাদের সহায় 
হইলাম । কিন্তু তাহাদের এই লাময়িক সুখভে।গ এবং স্বচ্ছলতার চরম 
লক্ষ্য কি? আমরা এই উপায়ে প্রকৃতপক্ষে বিদেশীয় শিল্লেরই উন্নতি- 
বিধানে সহায় হইতেছি, বিদেশীয় সমাজগুলিকেই অধিকতর সমৃদ্ধিশালী 
করিবাব চেষ্ট! করিতেছি। 

এই জন্য জাম্মাণিতে যে নিয়মে সমাজে আশার কথা গুচারিত হৃড় 
এবং জীবনবস্তার লক্ষণ দেখা যায়, সেই নিয়মে আমাদের সমাজে বড় 
বেশী উন্নতি দেখা যায় না। কোন কোন অঙ্গের সাময়িক কিছু উপকার 
হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা্ত স্থায়ীজীবন-বিকাশের স্থযোগ ্ষ্ট 
হয় না। 


বৈষয়িক জীবনের গোড়ার কথা-_-সংরক্ষণ 
এইকপে অনেক তথাকধিত ভাল ব্যবস্থাও আমাদের প্রয়োজন" 
সারে অনুকূল না হইতে পারে । জোকে বাহাকে সাধারণতঃ সম্তা বলে, 
তাহ। প্ররুত প্রস্তাবে আমাদের হিসাবে মহার্থ বিবেচিত হওয়া অসন্ধন 
নয়। কাজেই ধন-বিজ্ঞান আলোচনা ক্বরিয়। আমাদের লাভ নাই। 
আমাদিগকে এখন অন্ত বিজ্ঞানের শরখাপ্ হইতে হইবে । খাঁটি ধম” 
বিজ্ঞানের স্থান এ স্থলে বড় সন্দীর্দ । হাতের তাত ভাল ছি এজিন 
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পরিচালিত কলকারখানা ভাল, এ সব আলোচনা এখন বিগ্যালয়ের 
ডিবেটিং ক্লাবেই চলিতে থাকুক । শিল্প-প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা এবং 
যৌথ-খণদানমগুলীর উপৃকারিতা। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরীক্ষাথিগণের মহলে 
আলোচিত হউক 1 ভারতবধ কৃষিপ্রধান দেশ কি শিল্পপ্রধান দেশ,--- 
ভারতবর্ষ বিদেশের নিকট অনেক ধন ধার লইয়াছে--এজন্য তাহাকে 
বহুকাল ধার শোঁধ করিবার জন্য আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী 
করিতে হইবে-_ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় প্রকৃত কন্দীদের কাধ্য 
বেশী অগ্রসর হইবে না। মামুলি ধন-বিজ্ঞানের উপদেশে আমাদিগকে 
হতাশ করিয়! তুলিবে মাত্র । তবে আমাদের আর এক প্রকার ধন- 
বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে বটে-_তাহা ব্যাধিগ্রন্ত, বিপদগ্রস্ত, সমাজের 
উদ্ধীরোপষোগী ধন-বিজ্ঞান ৷ সুতরাং ধন-বিজ্ঞানের সাধারণ নিষমের 
উপর নির্ভর করিলে আমাদের চলিবে না। আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
এখন অন্যবিধ নিয়ম পালন করিতে হইবে । সে সকল নিয়ম আর একট 
বড় বিজ্ঞানের এলাকাধীন। ধন-বিজ্ঞানকে তাহার অন্ততম সহযোগিরূপে 
বিবেচন। কর! যাইতে পারে মাত্র । 

সেটি শক্তি-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, জাতি-বিজ্ঞান বা সমাজ-বিজ্ঞান। 
এখন আমাদিগকে কতকগুলি বনিয়াদি শক্তির স্থানে নৃতন নৃতন 
কতকগুলি শক্ষির প্রভাব গ্রতিষ্িত করিতে হইবে । আমাদের বৈষয়িক 
কশ্দক্ষেত্বে অর্মান্ত জীবনীশক্তির স্পন্দন অনুভূত হইতেছে । তাহাকে 
তাহার প্রতিকূল শক্তিপুণগ্রের প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়। নানা উপামে 
জাগাইয়। ও বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। 

একটা ক্ষুত্র স্ল্পগ্রাণ ব্যবসায়ী জাতিকে জগতের বৈষয়িক ৮ 
মাথা তুলির! ঈাড়াইবার উপযুক্ত করিতে হইরে। স্থৃতরাং এখন সর 
প্রকার. বিপক্ষ শক্তিসমূহ হইতে হ্বদেশীয় কৃষি. শিল্পের প্রাণ রক্ষ কর: 
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আমাদের নিজ নিজ শক্তিগুলিকে বাড়াইবার জন্য যথাসম্ভব সুষ্টেগ সৃষ্টি 
কর। বিদেশীয় প্রতিযোগিতা বদ্ধ করির! স্বকীয় বৈষয়িক জীবলের স্বাধীন 
বিকাশের জন্য পথ খুলিয়! দেওয়াই আমাদের শিল্প-গ্রচারকগণের একমাত্র 
সাধনা হওয়। কর্তব্য । ধন-বিজ্ঞান শিখিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার নিষ্ম আলোচনা করাই আমাদের একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় । 
ধনের কথা ন! ভাবিয়৷ প্রাণের কথ! ভাব। তাহা হইলেই সকল কথ! 
বিশদরূপে বুঝিতে পারিবে । ইহাই আমাদের গোড়ার কথা। 
বিলাস-বর্জন 

আমাদের সন্দেহ এই যে, আমর! প্রাণের কথা এবং শক্তিবিকাশের 
কথ। আজকাল যেন কিছু কম আলোচনা করিতেছি । এজন্য আমাদের 
বৈষগ্মিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে জীবন রক্ষা করিবার প্রণালী এবং 
শিল্পসংরক্ষণ-নীতির কাধ্য কম হইতেছে । বিদেশীয় বণিক্সমাজগুলির 
আধিপত্য খর্ব কর] এবং হ্বদেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়গুলির জন্য নানাবিধ 
সথযোগ তৃষ্টি করিয়া দেওয়ার কথ! আমরা আজকাল যেন কিছুক্ছ 
ভুলিয়া যাইডেছি। সংরক্ষণ-নীতির ভিতরকার কথাটা আমর! তাল 
কৰিয়। বুঝি নাই মনে হইতেছে । কারণ যদি বিদেশীয় বণিক্‌-ও-পিল্সি- 
সমাক্গসমূহের একচেটিয়। প্রভাব হইতে স্বকীম্স সমাজের প্রাণরক্ষা এবং 
্বদেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের 'সংরক্ষণ আমাদের ধর্মের মধ্যে পরিগণিত 
হইত, তাহ! হইলে এই সাত আট বৎসরে আমাদের জাতীয় চনিত্ছে 
অভাবনীয় পরিবর্তন ও উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইতাম। যদি পুঝা 
দমে শিল্প ও ব্যবণায়ের সংরক্ষণ-দীতি কার্যে পরিণত করিতে প্রনৃত্ণ 
হইতাম, তাহা হইলে অবুঝ হইয়া আমরা! শীন্ত শী সফলের আকাঙজচ্ায় 
ব্যগ্র হইয়া উঠিভাম না। ঘর্দি কোন মতে প্রাণে বাঁচিবার ইচ্ছা! 
অত্যধিক মাজায়_থাকিত। ভাহাঁ হইলে এই সর্বদাশের সময়ে “স্ব 


১৭৯ ”.. বিশ্ব-শভি 
তাজন্তি পণ্ডিতাঃ* এই নিয়মানুনারে সংসার-যাত্রায় বহু অনাবশ্তক অভাব 
বন্ধন করিতে উৎসাহী হইতাম না । 

যদ্দি বিদেশীয় ব্যবসায়ী সমাজগুলির আধিপত্য সকল দিক হইতে 
বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস থাকিত, তাহ! হইলে দূরদর্শী বিচক্ষণ গৃহস্থের স্তায় 
কিছুকালের জন্য আমাদের অভাব ৪ বিলাদের মাত্রা যথেষ্ট কমাইতে 
পারিতাম। তাহ! হইলে সামান্য ছু'একট! লোভনীয় বস্তব ভোগ করিবার 
জন্য বিদেশীয় ভ্ব্যভাগারগুলির শরণাপন্ন হইতে প্রবৃত্তি জন্মিত না। 
তাহা হইলে “মায়ের দেয়া মোটা কাপড” পরিয়াই ভদ্রসমা্জে বাহির 
হইতে লজ্জা বোধ করিতাম না; বরং তাহাতে এই বুঝিয়া আনন্দ 
উপভোগ করিতে রিতাম যে “দীনছুঃখিনী মা যে মোদের 
এর বেশী আর সাধ্য নাই” তাহা হইলে নুতন নূতন আরব 
বহু শিশু শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁচিয়া যাইত । তাহ! হইলে সকল বিষয়ে 
ত্যাগের আকাঙ্ষা, ভোগবাপনা-বর্জন এবং প্রন্কভ বৈরাগ্যের লক্ষণগুলি 
চৰিঝ্রের বিশেষত্ব হইয়া পড়িত ।' তাহা হইলে ভবিষ্যতের চরম্‌ উন্নতির 
ইচ্ছা! প্রবল হুইয়! বর্তমানের নগণ্য আরস্ভের মধ্যে কর্শিবুন্দকে আনন্দি 
করিয়া রাখিত। তাহা হইলে জনগণ স্থায়ী জাতিগত ইষ্টলাভের জদ্ত 
সাময়িক সুখভোগ এবং ব্যক্তিগত -স্বার্থ-সিদ্ধির প্রবৃত্তি জলাঞগুলি দিবার 
নিমিত্ত উৎসাহিত হইত। . 
, অবশ্য আমাদের বৈষয়িক অহুষ্ঠানগুলি যেটুকু সফলতা লাভ 
করিয়াছে এইক্ষপ বৈরাগ্য এবং স্থার্থত্যাগের প্রবৃত্তিই তাহার কারণ। 
এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আমরা বিলাস-বর্জন এখং 
অভাব-দমনের দিকে বিশেষ অগ্রসর হই নাই। বহু বিষয়ে ভোগের 
ইচ্ছা এখন” কিছুকাল আমাদিগকে দমন করি রাখিতে হইবে। ভার 
পন্থাঃ ভাব খাওয়া, ভাল সাক্গা, ভাল আসবাবে ঘর ভর! এ দকজ ক্যারর্গ 
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এখন সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। সকলেই বুঝিতে 
পারিতেছেন--এ সব সৌখীন জিনিষ জোগাইবার ক্ষমতা এখন ভারত- 
মাতার নাই। ভারতবর্ষের শিল্পে ও কৃষিতে এখন নানাবিধ উচ্চশ্রেণীর 
বিলাস-দ্রব্য তৈয়ারী হইতেই পারে না। সুতরাং ধাহাবাই এই সকল 
পদার্থ আবশ্তক মনে করিয়া তাহ! সংগ্রহ করিবার জন্চ ব্যস্ত হইবেন 
তাহারাই ন্বদ্ধেশের শিল্প-ও-ব্যবসায়-জগতে “বাণের জল” ঢুকাইবার 
সাহায্য করিবেন, তাহারাই ম্বসমাঁজের উন্নতি-সাপেক্ষ শিল্প-সংরক্ষণ-নীতির 
মূলে কুষঠারাঘাত করিবেন। 

প্রকৃত কথ|। এই যে--বৈদেশিক প্রভাব এড়াইতে হইলে নিজ নিজ 
ভোগের বাসন। আগে কমাইতে হইবে । আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ- 
গুলির ফর্দ ছোট না করিতে পারিলে আমাদিগকে বিদেশের শরণাপন্ন 
হইতেই হইবে। বর্তমান অবস্থায় যতদিন অভাবের সংখ্যা অত্যধিক 
থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী থাকিতেই হইবে । সুতরাৎ 
নানা উপায়ে অভাব কমাইবার জন্য এখন দেশে নৈতিক ও সামাজিক 
আন্দোলন হুষ্টি করা আবশ্ীক। যাহার। সমাজের সেবায় প্রবৃত্ত আছেন 
তাহাদিগকে সর্বদ| এই ত্যাগের কথা, বিলাস-বজ্জনের কথা, অভাব 
কমাইবার কথা প্রচার করিতে হইবে । আমাদের জীবনে আধ্যাত্তিকতার 
উচ্চ আদর্শ স্থান ন| পাইলে আমরা সাংসারিক হুখভোগের ইচ্ছা! 
দমন করিতে পারিব না। আর ম্ুখভোগের আকার্ষ। না কমাইলে 
প্রতিকূল শক্তিগুলির হাত কোন মতেই এড়াইতে পারিব না। দেশকে 
রক্ষা করিবার একমাজ্জ উপায়-বিলাদ-বঙ্জন ও ক্মভার-দমন। এই. 
কথাটা যেন গৌজামিল দিদা ন। বুঝি । 

অভাবের কখ। কম ভাবানই সংরক্ষণ-নীতি অরলগ্থনের মুখা উ্দেক্ট & 
সর্বমাত্মবশং সুখ এবং 'সর্ধং পরবশং ছঃখম'--বৈষরিক হাগতের, 


১৭২ ; বিশ্বশক্তি 
ংরক্ষণ-নীতি- প্রচার কদিগেরও ইহাই বাণী। ন্থতরাং এ ক্ষেত্রেও মামুলি 
ধনবিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের উপকার-লাভের আশা বড় অল্প । 
'আমাদের এখন প্রয়োজন লীতি-বিজ্ঞান বা ধন্মবিজ্ঞান ব। সহজ কথাম 
চরিজআ-বিজ্ঞান। চব্রিত্রের উন্নতিবিধান-হৃদয়ের আন্তরিকতা 
প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা--চিত্তের আত্মবশতা_-এই সমুদ্রয় এখন আমাদের 
আবশ্যক। এইপ্প চরিত্রগঠনই শিল্প-সংরক্ষণ-শীতির মুল মন্ত্। 
স্বদেশী আন্দোলন 

ন্বতরাৎ আমাদের প্রথম কথা-__বিদেশীর বৈষঘিক শক্তিপুগ্ত হইতে 
আত্মরক্ষা । দ্বিতীয় কথা--এ জন্য অভাবের নাত্রা কিছু কমান। 
তৃতীয় কথা--তাহার জন্য উৎকট ভাবে দেশের ছুঃখ বুঝিতে চেষ্টা 
করা। 

অভাব কমাইবার কথ বলা হইল বটে» কিন্তু সকল অভাবই চা 
করা অসম্ভব । স্থতরাং আমাদের চতুর্থ কথা--অত্যাবশ্যক অভাবগুলি 
দেশীয় কৃষি ও শিল্পের সাহায্যে পুরণ করা-_অর্থাৎ্ স্বদেশী আন্দোলন । 

লোকে বলে স্বদেশী আন্দোলনে আমার্দের খৈথিল্য জন্মিম্াছে। 
লোকে বলে আমর! হজুগে পড়িয়। ত্বদেশী করিয়াছিলাম। সেসকল 
কথায় কাণ দিবার আমাদের অবপর নাই । কারণ আমাদিগকে স্বদেশী" 
আন্দোলনের পুষ্টির জন্যই যথাপাধ্য পরিশ্রম করিতে হইবে । এ কথাটা, 
অনেকবার অনেক উপায়ে বলা হইক্সাছে ও শুনান হইয়াছে ॥. 
এতদনুসারে কাজও যে কিছু হয় নাই তাহানহে। . বরং চারিদিকে 
বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষে যে বিপুল বৈষয়িক জাগরণ দেখিতেছি, তাহা: 
মুখ্যতঃ শ্বদেশী আন্দোলনেরই কষ্ট । তথাপি .কথাটা নৃতন অবস্থার, 
উপযোগী করিয়া এখনও বহুকাল প্রচার করা কর্তর্য। আমাদের: নক: 
. চেষ্টা এখন এই শ্বদেশীর প্রতিষ্ঠাকক্পেই প্রয়োগ করিতে হইবে'। “. 
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আমরা যেন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলিয়া না যাই। সাময়িক উত্তেক্গনার 
প্রভাবে আপাত-মধুর অনেক জিনিষই ভাল বলিয়া বোধ হয়। অমর্জলও 
মঙ্গলের আকারে অনেক সময়ে আনিয়া! দেখ দেয়। স্বদেশীর প্রচেষ্টায়ও 
অনেক অনর্থক বাকৃবিত গা, অর্থের অপব্যয়, সময় ও পরিশ্রমের অযথা 
অপব্যবহার হইয়াছে ও হইতেছে। ভাহা নিবারণ করিব দৃঢ়ভাবে 
ত্বদেশী ব্রত উদযাপনের জন্য আমাদিগকে নিত্য প্রস্থত থাকিতে হইবে । 
বাজে কাঁজ এবং আন্রষঙ্গিক ও গৌণলক্ষ্যগুলি আদিয। যেন আমাদের 
বৈষয়িক জীবনের প্রবতারাকে মলিন কবিরা না ফেলে। তাহার জন্য 
আমাদিগকে লাজ-লজ্ভজার মাথা খাইঘা শ্বদেশী মন পুবাতন হইলেও 
সকলকে শুনাইতে হইবে। পাড়ায় পাড়ার, শ্রামে গ্রামে আবার স্বদেশী- 
প্রচারকগণের নান! ভাবে কম্ম করিতে হইবে। 

স্বদেশীর মৃলমন্ত্রট। আমরা এখনও ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। 
যখন দেখি বিদ্যালয়ের ছাত্রের! কৃষি শিল্পেপ সংবাদ বাখিতে ঘ্বণা বোধ 
করে, তখন বুবিতে পারি-_-ক্ঘদেশী আন্দোলন দৃঢ়ভাবে আমাদের 
সমাজে বদ্ধমূল হয় নাই | যখন দেখিতে পাই বাঙ্গালাব যুবকগণ একট! 
সামাগ্ত কেতাবী শিক্ষার ফলাফলে অধীর হইয়া পড়ে, তখন বুঝিতে 
পারি প্রকৃত কর্মক্ষেত্রের জন্য যে সাধনা, যে উৎসাহ আবশ্তক সে সাধন! 
ও উৎসাহের বিন্দুমাজ্ত তাহাদের হৃদয়ে বিকাশ লাভ করিতেছে 
না। যখন দেখি নুতন নৃতন অনিশ্চিত পথে বিচর্ণ স্্ররিয়া অন্নসংস্থানের 
ব্যবস্থা করিতে বাঙ্গালী ভয় পাইতেছে, তখন মর্দে মন্মে বুঝিতে পারি 
যে বঙ্গমমাজের সকল স্তরে স্বদেশী আন্দোলনের প্রক্কত দীক্ষামঘ 
সুবিস্তৃতি লাভ করে নাই । ! 

দেশের অধিকসংখ্যক লোক চাকরী,» মবাষ্টারী, কেরাণীগিকি, উকীঙ্গী 
ছাড়িয়। দোকাদ্জারীতে, কষিকর্ে, গোষ্ঠ-প্রতিষ্ায় এবং গাছগাছদার, 


১, _. বিশ্বশক্তি 
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ব্যবসায়ে লাগিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে পারিব দেশে স্বদেশী 
আন্দোলনের কান হহতেছে। বিদ্যালয়ের “ফেল হওয়৷ ছাত্রের 
যেদিন লেখাপড়ার অক্তক্াধ্যতায় হতাশ না হুইয়! দেশের ভিতর নানা- 
বিধ শিল্প, কৃষি ও ব্যবনায়ের প্রতিষ্ঠান কুটি করিবার জন্য জীবন উৎপর্ণ 
করিতে প্রয়্াসী হইবেন তখন ঝুঁঝব যে মামুলি আদশের মাপকাঠি 
ছাড়াইম্। আমর। জীবনের উচ্চতর আদর্শ ও লক্ষ্য ধবিয়াছি। 

আমরা! হতাশ হই নাই। আমাদের অতীতের ঘটনাবলী পধ্যালোচন। 
করিয়া ভ্রঃখিত হইবার কারণ নাই। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে 
বাঙ্গালার বৈষয়িক জীবনে যে নবশক্তি জাগিয়াছে তাহা উপেক্ষা 
করিবার সামগ্রী নহে। বারাস্তরে আমর! তাহার যখোচিত পরিচয় দ্বিব। 
তাহ। হুহতেহ বুখিখেন বঙ্গে প্রবীণে নখীনে মিলিয়া, শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ একক্র কম্মক্ষেজে দাড়াহ্‌য়। বাঙ্গালীর জন্থ স্বাধীন 
জীবিকার উপায় কতভাবে গড়িয়া তুলিতে প্রয়ালী হইয়াছেন। আমরা 
প্রয়ান চাহি-_ চেষ্টা) ও ঘৃত্ব দেখিতে ইচ্ছ। করি-_-সার্থকতা, সকলতা, 
ক্কৃতকাধ্যতার ধার ধার না। এহ প্রয়াসগুলির বিবরণে সকলেই 
বুঝিবেন আমাদের সর্বত্র আশার কারণ আছে_শৈরাশ্যের কোন 
হেতু নাই। 

তথাপি আমাদের অধিকতর কর্তব্যনিষ্ঠ ও দৃঢ় প্রতিগ্ত হওয়! আবশ্যক। 
চাকরীতে যেন আমলাদের কাহারও মন না যায়। শ্বাধীন ভাবে ৪০1৫৯, 
টাকার আয়ের হুবিধান্থষ্টির নিমিত্ত যধোচিত কষ্ট ত্বীকার ন! করিয়া 
এএকেছ যেন মাষ্টারীতে ন| ঢুকি। উকিল মহাশয়গণ নিজেদের আছিক 
অবস্থা! বুঝিযা। সম্তানগণকে আর যেন উকীল-ঘরের অ্্রিপীমানায় প্রবেশ 
করিতে না দেন! ওকালতীতে ৫১1৭4 মাত্র আয় হয়। একপ উকীলের 
সংখা প্রত্যেক জেলার কত জন? এই লামান্ত স্যায়ে হিন্দু-গৃহক্েষ 
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টরিকিকিককিি কফি রা ই 
যৌথ-পবিবারের ব্যয় কি চলিতে পারে? এইরূপ কষ্টে তাহার! 
সমাজকে নিবানন্দময় করিষ! তুলিতেছেন। বাধা পথে যে বড় সুখ 
আছে তাহা ত দেখি না। তথাপি তাহার৷ তাহাদের শক্তি নৃতন নৃতন 
পথ 'মাবিফ্ষারের জন্ত নিদ্বোগ করিতেছেন না কেন? অনিাশ্চত পথে 
ন। হয় আর কয়েক বৎসর বেশী কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। 
প্রতিবংসর হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির 
হইতেহেন। হইয়াই হতাশ ! তাহাদের শতকরা দশ জন 
প্রত্যেকবার স্বাধীন অন্নের পথ বাহির করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশের 
নবী-জঞ্গন, গাছ-গাছড়া, কৃষি, পশু ইত্যার্দি ধনাগমের উপায় সকল 
তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করুন। তাহা হইলে পীচ 
বৎসরের ভিতরই কের।ণী ও মাষ্টারীগিরি অপেক্ষা শত গুণ আরামদাম্নক 
জীবিকার পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িতে পারে। কেবল একবার লাহুস 
করিয়। কম্মক্ষেত্রে ভানিয়া পড়া প্রয়োজন--একটা নৃতন পথে চলিবানর 
জন্ত উত্সাহ প্রয়োজন । 

এই সকল দিকে শঞ্জি-প্রয্বোগকেই আমর! স্বদেশী আন্দোলনের কার্ধ্য 
মনে করি। শ্বদেশী প্রতিষ্ঠার জন্য এইকধণ কন্মযোগই. আবশ্তক | 
এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আরও বিশেষন্ধপে পড়। প্রয়োজন । এই সকল 
কন্ম করিতে করিতেই বাঙ্গালীর শিল্পশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, ও ব্যঘসার়- 
শিক্ষা! হাতে কলমে হইতে থাকিবে । কারখানায়, ফ্যাক্টরীতে, গোচারণ- 
মাঠে, কৃষিক্ষেত্জে শাগ্রেভী করিতে করিতে বাঙ্গানী ব্যবসান্বে পাগ্ডত্য 
অঞ্জন করিবে। মামুলি বিস্তালয়ের ছু'চার পাতা ধন-বিজান পা$ ক 
অথবা তথাকথিত টেক্ষিক্যাল স্কুলের ওভারসিগ্জারি পাশ ক্রি! দেশের 
ধন বৃদ্ধি করিবার প্রণালী শিক্ষা! হইবে না । 


১৭৬ [বিশ্ব-শক্তি 
শী বা আপা সিসি 
শিল্প-গুদর্শনীর আর এক দিক্‌ 

'আমাদের শিক্ষিত জনগণ কথাট। বেশ শক্ত ভাবে ধরিতে পারিয়াছেন 
বলিয়া যনে হয় না। তাহারা বৎসর বৎসর নান। জেলায় বহু অর্থ ব্যয়ে 
কৃষি-প্রদর্শনী খুলিতেছেন ৷ কৃষি-প্রদ্র্শনীরঃ শিল্প-প্রদ্শনীর উপকারিতা 
অস্বীকার 'কেহই করিবেন না। আমরা শিক্ষাপ্রচারের জন্ম, শিল্প- 
প্রচারের জন্য, বিজ্ঞানপ্রচারের জন্ত প্রদর্শনী, সম্মিলনী, ব্ড্ুতা ইত্যাদি 
সবই চাই। কিন্ত প্রচার করিব কোন্‌ জিনিষ? লোককে শিখাইবার 
স্বাধীন কর্খের কোন্‌ অনুষ্ঠান, কোন্‌ শিল্প, ব্যরসায় বা কষিকম্ম দশ 
জনের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিব? আর তাহার জন্য 
প্রতিবংসরই ক্লি সকল জেলায় একট! কবিয়! প্রদর্শনী অনুষ্ঠান না 

“ক্কািলে চলে না? আমাদের বাঙ্গাল দেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে 
বহুসংখ্যক প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে । তাহাদের স্থফলও যথেষ্ট ফলিয়াছে 
সত্য । কিন্তু আনুষঙ্গিক ভাবে অর্থের অপব্যক় এবং শক্তির অপব্যবহার 
হইয়াছে কত বেশী? তাহাতেই যনে হয় আঘরা আমাদের মুখ্য আদর্শ 
ও লক্ষ্য ভুলিয়৷ বাজে জি'নিষে মাতিয়া যাইতেছি। যত টাক] বঙ্গদেশে 
প্রদর্শনী উপলক্ষে খরচ হইল তাহার অগ্ধাংশ দ্বারা শিল্প ও ব্যবমায়বিদ্বন্বক 
বহু সদস্ুষ্ঠান চলিত। প্রকৃত শিল্প বিদ্যালয় খোল! হইতে পারিত--- 
জাতীয় বিদ্যালয় গুলির শিকল্প-বিভাগের উন্নতি লাধিত হইতে পারিত---. 
ক্ুষিকর্পে, তাঁতের কাজে, গো-পালনে, উবধ-প্রস্তত-করণে অনেকে 
স্লধনের . ভারে উন্নতি দেখাইতে পারিতেছেন না। তাহাঙ্ছিগকে 
গীহাষ্য ' করা যাইতে প্রারিত। অনেক অর্ধশিক্ষিত ও অশিন্দি। 
যুবককে ৯*০৩১*২ অগ্রিম মুরধন যোগাইয়া তাহাদের ভ্বারা নানা 
স্বদেশী ভুগ্জার খোল। হইতে পারিত। বিদেশ হইতে যে সকল ছাক্স 
শিল্প ও িগাস শিখিয়! শ্বদেশে কশ্ধক্ষেত্রের অভাবে হতাশ প্রাণে 
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চাকরীতে ঢুকিভেছেন, উহাদের উৎসাহ ও উদ্যম বজায় রাখা যাইভ-_ 
তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইত । এইরূপ স্থায়ী কাঁধ্য কি- 
বার সঙ্গে সঙ্গে ৪৫বৎসর পর একট! করিয়। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর। যাইতে 
পারিস । আর বাস্তবিক তখন প্রদর্শনীর প্রয়োজনই কমিয়! যাইত । . 
তাহার পরিবর্তে কি দেখিতেছি ? প্রত্যেক বৎসর অজ্ঞ অর্থ-ল্রযয় 
আমোদ-প্রমোদ আর হুই চারিট! মামুলি বক্তৃতী। এইজন্তই মনে হয় 
আমাদের জননায়কগণ জাতীয় স্বার্থ ভূলিয়। অন্ধভাবে গড্ডালিকা -প্রবাহের 
স্তায় কশ্ম করিতেছেন? অবস্থার পরিবর্তন অন্কসারে তাহাদের কর্তব্য 
নির্ধারিত হইতেছে মা । প্রদর্শনী কিছু কাল বন্ধ রাখিলে কোন ক্ষতি 
হইবে না, তাহার পরিবর্তে ষাা প্রদর্শন ব৷ প্রচার কর? ক্ষর্তব্য তাহারই 
অনুষ্ঠান কর! আবশ্তক। যদি জননায়কগণ টাক! তুলিতে পারেন; 
যুবকগণকে নানাবিধ ক্ষুত্র-ক্ষুত্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে সাহাধ্য করুন । 
ছাত্রপ্নিগকে অর্থকরী উদ্ভিদ্বিদ্যা, অর্থকন্ধী প্রাণিবিদ্যা, অর্থকরী ভূতত্ব 
শিখাইবার জন্ম প্রত্যেক জেলায় ছোটখাট কারখানা, কামারশাল? 
বিজ্ঞানালয় ও ব্যবসাম্ম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করুন। এই উপায়ে কম্েক 
বব্লষ প্রকৃত শ্বপ্দশো আন্দোলনের নানা কাধ্য চলিবে । তখন আপনা 
আপনিই প্রচারকাধ্য অগ্রসর হইতে থাকিবে । তখন হাটে, বাজারে, 
মেলায়, উৎসবে, পুজার শোভাযাত্রায়--নান! উপলক্ষ্যে হাজার হাজার 
প্রদর্শনীর কাধ্য হইবে । দেশ উন্নত হইবে--সমাজ নযীন শক্তির 
অন্থাদয়ে সঞ্জীবিত হইবে--জননায়কগণ ও গর্ণপতিগণ ধর্হইবেন $৭ 
আর যদি' আমোদ-প্রমোদের লোভ না দেখাইয়া--্বীর চ্িয-বঝে। 
এবং দেশভক্ির প্রভাবে জনগণের অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করিতে না 
পারেন তাহ! হইলে চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকুন। বাজার কাড়াইয়। 


চিন্তাহীনতার ও অদুরধর্শিতার পরিচয় দিলে নমাজের অনি ফুটা । , 
১২ 


১৭৮ বিশ্ব-শক্কি 


০০২০ 


'আমরা অনেক কথা অবাস্তরভাবে বলিলাম । মোট! কথ! এই ঘষে 
স্প্ৰাঙ্গালা দেশে আর যেন শীঘ্র শিল্প-প্রদর্শনী খোল না হয় । তাহার 
পরিবর্তে স্বাধীনজীবিক। বাহির করিবার জন্য নান! কর্মীকে নান ক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইতে সাহাধ্য করা হউক । প্রদর্শনীতে যাতিয়া আমর জ!তীয় 
ব্সীবনের চরম লক্ষ্য তুলিয়া যাইতেছি। সামাঁয়ক উত্তেজনায় আমর! 
প্রত কশ্ম-ক্ষেত হইভে দূরে সরিয়া পড়িতেছি । অশিক্ষিত ও 
'অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের টাক অনর্থক ব্যয় করিবার অধিকার কাহারও 
নাই। গভীরভাবে তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা 
,যাইবে--গত ৫1৬ বৎসরে সমাজের অবস্থা যথেষ্ট পরিবর্তিত হইয়াছে, 
দেশে এখন কিছু কাল প্রদর্শনীর কোন প্রয়োজন নাই। এখন 
টিমযোপযোগী নূতন নৃতন বৈষসসিক কার্য আরম্ত কর! কর্তবা। 





প্রদর্শনী ও প্রচারক 


আর একটা দিক হইতেও আমরা প্রদর্শনী গুলির অপম্পূর্ণত। লক্ষ্য 
করিতেছি । বিগত ছুই তিন মানে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় নানা 
প্রনর্শনী হইয়। গিয়াছে । সর্ধত্রই মামুলি অনুষ্ঠানের কোনই ক্রটি হয় 
নাই। সেই সভা, সেই সমিতি, জিনিষগুলির সেই ক্ষণিক পধ্যবেক্ষণ, 
সামান্ত কৌতুক এবং তারপর সম্পূর্ণ বিস্বাতি! কিন্ত এইরূপ সাময়িক 
প্রদর্শনী গুলিকে চিরস্থায়ী করিবার কোন আয়োর্জন দেখি না। এই 
সকলের প্ররুত উদ্দেস্তঃ সম্পূর্ণ নার্থকতার উপায় আমরা একেবারেই, 
ভাবি ন।। ইহাদের স্ফলকে চিরস্থায়ী করিতে হইবে-_নান! স্থানে 
বিস্তৃত করিতে হুইবে সে চিস্তা আমাদের নাই। প্রদর্শনীর উদ্দেস্তা -.. 
প্রচার ও লোকশিক্ষা। কিন্ত প্রচারক ভিন্ন সে সব কাধ্য সহজে হইবার 
নছে। তবে প্রচারক শুনিলেই আমরা যেন সভা-সমিতি-বন্কৃতার কথা, 
মনে নাকরি। আমাদের হিন্দুর কাছে প্রচারকের প্রকতি অস্থ প্রকার 1 
আমাদের তীর্ঘস্থানের পাগ্ডার! কিকম প্রচারক? ঠাহার| ভাহাদের, 
নিজ নিজ তীর্থস্থানের মহিম! ভারতের সর্ধাত্র প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন। 
দুরতম পল্লীবাসীর লগ্মুখেও তীহাবা প্রলাদ, বিষপ্জ, সিদূর প্রীতি 
প্রদান করিয্বা নিজের তীর্থস্থানকে কেমন জীবস্তভাবে ধারণ করেন । 
গ্রচার-কাধ্য ইহ অপেক্ষা সুুঙ্দপে আর কি উপায়ে হইতে পারে? 

আমাদের শিল্প, কৃষিজাত শ্রব্য এবং ব্যবস! প্রভৃতি বন্বন্ধে নান) 
ঝকজ শিক্ষা এইক্গ ভাবেই নান! স্থানে প্রচার করিতে হইখে। 
আমাদের এখন বৈজ্ঞানিক-শিক্ষাপ্রাপ্, শিল্প ও ব্যবলায়ে ₹তবিষ্ট পার 
প্রয়োজন হইয়্াছে,। এই লঞ্চল বৈহরিক ও শিট জগতের দিষপরচারক 


১৮০ বিশ্ব-শক্ি 


পাগ্ডরা গ্রামবাসী চাষা, ভীতী, নুত্রধর, কর্মকার, কুস্তকার প্রভৃতি নকল 
প্রকার শ্রমজীবীদিগের সহিত মিশিবেন। আজ কাল ১7১০০15115% বা 
বিশেষজ্ঞ মহাশয়গণের ন্তায় কেবল ছু"চারট! মৌখিক মছুপফেশ দিবার 
জন্ত নহে। শিল্প-বিদ্যা এবং বিজ্ঞান ও ব্যঘসাক়ে, পারদর্শী ধুরদ্ধরের। 
তাহাদের সঙ্গে কিছুদিন বসবাস করিয়া তাহাদের ঘরের লোক হইবার 
চেষ্টা করিবেন। হয় ত তাহার জন্য কখন কখন কৃষকের সঙ্গে এই 
উচ্চ-শিক্ষিত শিল্পী ও ব্যবসায়িগণকে লাঙ্গল ধরিতে হইবে, তাতীর সক্ষে 
তাত বুনিতে হইবে, সুত্রধর, কর্মকার প্রভৃতিকে সাহায্য করিতে হইবে। 
এইরূপ করিতে পারিলেই নিম়শ্রেণীদিগের আমোদ-প্রমোন্, বিবাদ" 
বিসম্বা্দ, স্থথ-ছুঃখের সহিত প্রচাবকগণের সহানুভূতি কেবল মাত্র 
মৌখিক রহিবে ন।-_আসন্তরিক হইয়া উঠিবে। তশ্বন তীহারা 'বনর 
মৃত তাহাদের “ঝুলি” হইতে কখন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, কল-কক্সা) কখন 
কৃষিজাত ত্রবা, খ নন্-পদ্ার্থ, কখন মানচিত্র, ফটে।-ক্যামেরা, কখন 
ম্যাজিক লগনের ছবিওয়াল। কাচ, জীবস্লস্তর অস্থি-পঞ্জর, চিত্র, গাছগাছড়া। 
প্রভৃতি বাহির করিয়। দেখাইবেন, বুঝাইবেন-_প্রত্যেকটির বিশেষত্ব কি, 
উপকারিতা কি, প্রত্যেকটি কেমন করিয়া উৎপন্ন, কেমন করিয়া! গঠিত । 

আমরা আশা করি, এইরূপে যদি শ্রমজীবী কারিগরদিগের লঙ্গে 
উচ্চশিক্ষিত এঁবশেষজ্ঞ” ওত্যাদ মৃহাশয়গণ কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্প ও 
ব্যবসামেন্স কারখানায় কিছুকাল মান-সম্ত্রম ও অহঙ্কার তুলিয়! কর 
করেন, তাহ! হইলে একদিকে শিল্প-প্রচারকদ্দিগের চরিপ্র-গঠন- _অন্তদিকে 
সমাঙ্জের মধ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠা-প্রচার-কাধা খুব হুন্বরব্ূপে চলিতে থাকিবে। 
নিষ্নশ্রেণীরা তাহাদের নিকট হইতে অনেক নৃতন আধুনিক তথ্য, উরনন্ত . 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী, বন নব নধ আবিফীর খুব সহজে জানিতে পাঁরিবে-- 
জানিয়! সেগুলি কার্ধে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে। বলা বাছলা, 
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এই সময়ে প্রচারকগণ ষে ভাষ! ব্যবহার করিবেন তাহ! যেন নিয়শ্রেণীরা 
তাহাদের ঘরের ভাষ। বলিম্বাই বুঝিতে পারে। 

হে পাশ্চাত্য ববশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পাদি-শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, জননী 
জন্মভূমি এইরূপ প্রচার-কাধ্যই আপনাদের কাছে আশা করেন। 
আপনারা একবার নিন্তজর 1১1০3790 ও বেতনের কথা ভুলিয়। সমাজের 


সেবান্ধ নিষ্ণুক্ত হউন। তাহা হইলেই আপনাদের শিক্ষার্থে ব্যয়িত সমস্ত 
র্থ সার্থক হইবে। 


প্রাচীন চীন-সভ্যতীয় ভারতবর্ষ 


ভারুতবধ অনেক বিষয়ে সমগ্র এশিয়ার শ্শিক্ষাগ্তক ও দীক্ষাঞ্ডরু । 
টং শিল্প ধর, রাষ্ট্র সমাজ সাহিত্য, বিদ্যাচচ্চ। ইত্যাদি মানব- 
ভযতার সকল বিভাগেই ভারুতবাঁসী এশিয়ার জাতিন্লমৃহকে খণে আবদ্ধ 
্লাখিয়াছেন। এই সকল কথা নানা দিক হইতে প্রচারিত হইতেছে । 
আজকাল ধাহার প্রাচীন ও মধ্যযুগের এশিয়ার শিল্পবাণিজ্য, রাষ্্ীয় 
পরিবর্তন, শিক্ষাবিষ্তার এবং ধর্ম প্রচার ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, তাহারাই সমগ্র প্রাচ্যজগতে ভারতবর্ষের আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার 
বৃত্তান্ত বাহির করিতেছেন । আমর! ইতিমধ্যে কয়েকবার এ বিষয়ের 
সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিয়াছি । কয়েক বংদর হইল জাপানী পণ্ডিত 
অধ্যাপক বুনিয়ে' নায়জিয়ো (99510 8151০) ইংরাজী ভাষাক্ক 
একখানি সুবুহত্ গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষের অধ্যাপক ও 
সাহিত্যসেবিগণ চীনদেশের সম্রাট ও সামস্তগণ কর্ক নিমন্ত্রিত হইয়। 
সেখানে কিন্ধপে শ্বদেশীম্ম বিদ্যা, ধশ্ম ও সাহিত্যের গ্রচার করিয়াছেন 
তাহার বিবরণ সেই গ্রন্থে লিপিবন্ধ আছে। 
ভারতবর্ষের বৌদ্ধত্রিপিটকশান্ত্রগুলি প্রাচীনকালে চীনভাষায় অনূদিত 
হইয়াছিল। আধুনিককালে জাপানী পুরোহিত বুনিয়ো নায়জিয়ে! সেই 
গনুবাদ-গ্রস্থাবলীর একটি তালিকা সন্কলন করিয়াছেন। সেই 
তালিকা বিছ্ধৎসমাজে সুপ্রসিদ্ধ। সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে ভারতীয় 
সাহিত্যের প্রভাব চীনে কিরূপ বিস্তার ও মর্যাদা লাভ করিয়াছিল তাছ! 
দুষ্পষ্টরূপে বুবিতে পার! যায় । ভারতের কত কত বিদ্বান্‌ চীনে গমন 
করিয়! মীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভারতীয় লাহিত্যের নারীর্ূপে প্রচার 
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করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মূল পত্তক সঙ্গে করিয়া! লইয়া 
গিয়াছেন, কেহ কেহ সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া এ সকল গ্রন্থের 
ব্যাখা-বিবরণ লিখিয়াছেনঃ আবার কেহ কেহ বা তাহাদের অনুবাদ 
করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন বিভিন্ন রাজ-বংশের আশ্রয় লাভ করিয়া এক 
একজন ক্ষুত্র বৃহৎ ৭৯১ ৮১, ৯খখাঁনি পধ্যস্ত গ্রন্থের অন্থবাদ করিয়া 
জীবনের কাধ্যযোগ্য সমস্ত দ্িনঘামিনী তাহাতেই ব্যয় করিয়াছেন। 
তাহার! রূপ পরিশ্রঘ করিয়? গিয়াছেন বলিয়াই, ভাষাস্তরিত হইলেও, 
অগ্যাপি ভারতের বছ বহু প্রাচীন সাহিত্য-ভাগ্ার রক্ষিত হইয়! রহিয়াছে । 
পৃথিবী হইতে যূল গ্রন্থ লু হইয়াছে, কিন্তু শী পণ্ডিতষগ্ডলীর অনুপম 
পরিশ্রম প্রভাবে জনগণ তাহ। হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। 

ভারত যখন দেশান্তরে উপস্থিত হইয়া নিজের সাহিত্য-সম্পৎ প্রচার 
করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তখন তাহার সেই সম্পৎ কতদূর সমৃদ্ধ 
হুইয়! উঠিস্বাছিল, কতদূব অন্যুদয় লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয় । 
সেই অতীত ও বর্তমানে বহু প্রভেদ; এখন যাহ সুগম, ও লময়ে তাহ! 
অতি দুর্গম ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও এ সকল সাহিত্যসেবী নিভাঁক 
হৃদয়ে সেই দেশে গমন করিয়াছেন, বান করিয়াছেন, এবং সমগ্র জীবন 
এ বিদ্যাপ্রচারকাধ্যেই বিনিম্বোগ করিয়াছেন। আজ চীনের সহিত 
ভারতের বিভিন্ন সম্বন্ধ, তখন ইহার তাহার সহিত বিদ্যার সম্বন্ধ, ধশ্রের 
সম্বন্ধই প্রাধান্ত লাভ গ্ষরিয়াছিল। এবং সেই সম্বন্ধ বর্তমানের সন্বস্ক 
অপেক্ষা বন্ুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল।' "শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়াই, চীনীয় সাহিভ্োর 
শ্রেষ্ঠধিকৃকে ভারত সমুজ্জল করিতে বম্র্থ হইয়াছিল । যে সাহিকে 
ভারতের প্রধান-অপ্রধান শত শত গ্রন্থ গৌরবাহ স্থান লাভ করিক্নাছে। 
তাহাকে থে এ সকল গ্রন্থ স্বগ্রভাব বিস্তা করিয়া বহুলাংশে নিললাডিমুখ 
করিয়! প্রস্তত করিয়া তুলিযাছে, তাহা সহজেই মনে কর! খাইতে পায়ে | .. 





হিন্দী সাহিত্য-মম্মিলনে 
আলোচিত বিষয় 


হিন্দী সাহিত্তা-পশ্মিলনের প্রথম অধিবেশন কাশীতে অনুষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। দ্বিতীয় সম্মিলন বসিয়াছিল প্রয়াগে। এই ছুই সম্মিলনে যগুলি 
প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, আমরা নিয়ে তাহার একট তালিকা দিতেছি। 
বাঙ্গালা পাহিত্য-সেবিগণের সেদিকে দৃষ্টি পড়া আবশ্তক। বাঙ্গালা 
সাহিতোর উন্নতির জন্য আমাদিগকে হিন্দী ও আরবীভাষায় রচিত 
সাহিত্য হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই দুইটি 
উত্তরভারতের সাহিত্য ক্রমেই সম্পদ্দ লাভ করিতেছে । বঙ্গসাহিত্যে 
হিন্দী ও মারাটী সাহিত্য হইতে অন্বাদ ও সম্থলন প্রকাশ করিবার সময় 
আাসিমাছে। উচ্চশিক্ষিত যুবকর্গণ এদিকে তাহাদের যত্ব প্রয়োগ করিলে 
ঈছুপায়ে সময় কাটাইতে পারিষেন্ছ। 

প্রথম হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনে শ্বদেশসেধক শ্রীযুক্ত মদনমোহন 
মালবীয় সভাপতি ছিলেন । নিয়লিখিত প্রবন্ধ গুলি পঠিত হইয়াছিল £-_ 
€১) বর্তমান নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি, (২) হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের ভাষা, 
(৩) হিন্দী সাহিতা, (৪) হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাল, (৫) ব্রজভাষা, 
(৬) দাছু দয়াল এবং স্থন্দর গ্বাস। (৭) র্বাউ্রভাষা এবং রাষ্ট্রলিপি, 
(৮) মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দী অবস্থা, (৯) স্বাধীন করদ বাক্যে নাগরী 
অক্ষরের প্রচার, (১০) নাটক ও উপন্তাল, (১১) ভাষা ও সাহিত্য- 
প্রচারের উদ্দেশ্তে খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের কার্ধ্যাবলী, (১২) নাগরী- 
প্রচারই দেশের উন্নতির উপায়, (৯৩) ছিন্দী ভাষা, (১৪)*হিন্দীর বর্তমান 


হিন্দী সাহিত্যন্সম্সিলনে আলোচিত বিষয় ১৮৫ 


সা পা পাপা 
অবন্থ। এবং তাহার উন্নতির উপায়, (১৫) পঞ্জাবের হিন্দী, (১৬) বু'দেল 
থগ্ডের হিন্দী, (১৭) দ্বেবনাগরী অক্ষর। 

দ্বিতীয় সাহিত্য লম্মিলনে সভাপতি ছিলেন--কলিকাতার প্রসিদ্ধ 
[হন্দী-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গোবিন্বনারায়ণ মিশ্র। এই লশ্মিলনে নিম্ন 
লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল । 


(ক) এঁতিহাসিক অনুসন্ধানবিষয়ক 


(১) নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি, (২) রাজপুতনায় হিন্দী গ্রন্থের 
অনুসন্ধান, (৩) হিন্দী পু'থির অনুসন্ধানঃ (৪) হিন্দী ভাষা ও মুসলমান- 
সমাজ, (৫) হিন্দী সাহিত্যে মুসলমান কবি, (৬) বুন্দেলখণ্ডের কবি, 
(১) গোঁরমপুর বিভাগের কবি, (৮) নাট্রশান্ত্াচাধ্য ভরতমুর্নি, (৯) চন্দ 
বরদাই । 





(খ) আধুনিক অবস্থা বিষয়ক 
, (১) হিন্দী সাহিত্োর বর্তমান অবস্থা, (২) হিন্দীর বর্তমান অবস্থা 
(৩) বঙ্গ ও বিহারে হিন্দী, (৪) মধ্য-প্রষ্েশে হিন্দীর অবস্থা (৫) মধ্য 
প্রদেশে হিন্দী সাহিভা) (৬) মধ্য-গ্রদেশে হিন্দীর অবস্থা, (৭) পঞ্াবের 
হিন্দী । 
(গ) সাহিত্য-বিষয়ক 
(১) হিন্দী সাহিত্য, (২) হিন্দু কাব্য-সাহিত্যের ভাষা, (৩) 
নমালোচনা, (৪) নাটক, (€) হিন্দী এবং নু্ভাষা । 
(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা 
(১) প্রাথমিক শিক্ষায় হিন্দী পুস্তক, (২) প্রাথমিক শিক্ষায় বন 
পরিচয়ের প্রয়োধুলীয়তা 1 


১৮৩ বিশ্ব-শৃক্তি 





(ঙ) ব্যাকরণ 


(১) হিন্দী ব্যাকরণ, (২) হিন্দী ভাষার ব্যাকরণ, (৩) হিন্দীর 
ব্যাকরণ । 


(চ) বিবিধ 


(১) হিন্দী ভাষা এবং দৈনিকপত্র, (২) হিম্বীকে জাতীয় ভাষা 
করিবার স্থবিধা, (৩) স্বীসমাজ এবং হিন্দী সাহিত্য, (৪) রেলওয়ে ষ্টেশনে 
এবং শন্যান্ত স্থানে নাগরী অক্ষর ব্যবহারের আবশ্বকত।। 

বাঙ্গালী সাহিত্য-মেবিগণের মধো কয়েক জনের নাম তিন সম্মিলনেই 
সুক্ত দেখিলাম । শ্্রীধুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাঁশর প্রথম হিন্দী-সশ্মিলনে 
'রাষ্ট্রভাষ! এবং রাষ্ট্রলিপি' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সশ্মিলনে 
শীযুক্ত গিরিজাকুমার ঘোষ 'সমালোচনা” প্রবন্ধ, এবং শ্রীযুক্ত শৈলজাকুমার 
ঘোষ “প্রাথমিক শিক্ষায় বস্ত-পরিচয়ের আবস্তকতা প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। 
এবারকার কলিকাতার সম্মিলনে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার €হিন্দু- 
সাহিত্য-প্রচারক+ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং শীযুক্ত পাচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দীতে একটি বন্তৃত। করিয়াছিলেন । বঙ্গনমাজে হিন্দীর 
আদর বাস্তবিক বাড়ে নাই। এক্সন্ধ আমরা! অত্যন্ত হুঃখিত | 


যবঘীপে হিন্দুটোল৷ 

নিজস্ব বঞ্জায় রাখ! মান্থষ মাত্রেরই স্বধন্ম। নিজের আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব 
প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবৃত্তি মানবের পক্ষে অতি স্বাভাবিক । জাতিগত 
চরিজের সর্ধনাশ করিতে এবং স্বকীয় শ্বাতন্ত্র বিসর্জন দিতে কোন 
সমাজই প্রস্তত নয় । আধুনিক হিন্দুশান্্ বিদেশগমন ও সমুদ্রযান্রা 
সম্বদ্ধে যে নিষেধবাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহার মূলে এই গৃঢ়তত্বই 
অবস্থিত। পরাধীন সমাজের চরিত্রহানি এবং জাঁভীয় ধশ্মনাশ অতি 
সহজেই ঘটিয়া থাকে । জগতের অন্যান্য লব্বপ্রতিষ্ঠ জাতির তুলনায় 
পরাধীন জাতি নিজকে ক্ষুত্র ও অকর্মণ্য মনে করে এবং সকল বিবয়ে 
অপরের অনুকরণ করিয়া! জীবন গঠন কবে । পরাধীনতার যুগে হিন্দু 
শান্্রকারগণ এই শ্বভাবলিদ্ধ এবং ইতিহাপপ্রলিদ্ধ সত্যের উপলন্ধি করিয়। 
ভারতবাসীর গতাবধি, কাজকর্ম, আহার-ধিহারের নানা নিয়ম বিধিবদ্ধ 
করিয়। গিয়াছেন। 

তাহাদের চিস্তাশীলতা, দূরদর্শিতা। এবং মানব-চরিজ্ঞ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
সর্বথ! প্রশংসাযোগ্য । আমাদের জাতীয় জীবন তাহাদের আটখাট-বীধা 
নিয়মে শৃঙ্থলিত ছিল বলিন্ন। আজ পথ্যস্ত আমাদের স্বাতন্ত্রয ও চাঁিত্রগত 
বিশেষত্বগুলি বাচিয়। রহিয়াছে । বহুবিধ রাস্ট্ীয় অধানতায়ও আমর! 
চিন্তার স্বাধীনতা ও আদশের স্বাধীনতা! হারাইয়। ফেলি নাই। 

এই জন্য আজকাল যখনই হিন্দুর বিদেশ-গমনের কথা৷ উঠে, তখনই 
আমাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে হয়--_আমর। জথণ্ড বিশ্বাসের সহিত ফোন 
কথ। বলিতে পাহস করি না। বিদেশীয় লোকের! ভারতবর্ষে আনিগ 
তাহাদেয় নিকষ আচার-ব্যবহার, খণ্ব-কর্শ, পোবাক-পবিচ্ছদ কিছুই 
পরিত্যাগ করেন, না, তাহার! এখানেও খাঁটি ব্বদেলী থাকিন ফান । 


১৮৮ বিশ্ব-শক্তি 


৬ পট্টি স্তন ঠাপ ০ পিসি 








আমরাও যদি বিদেশী আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার, কায়দা-সভ্যতা, 
ধন্মকন্ম, ইত্যার্দি সকল বিষয়ে খাটি স্বদেশী থাকিতে পারি, তাহা হইলেই 
আমর? আমাদের কর্তব্য পালন করিলাম । সুতরাং আমাদের বিবেচ্য 
এক মাত্র গ্রশ্ন এই যে, বিদেশগামী ব্যক্তিরা স্বকীয় বিশেষত্ব নষ্ট করিবার 
জন্য বিদেশে যাইতেছেন ? না, নান! উপায়ে তাহাকে পুষ্ট করিবার জন্থ 
এবং বিদেশীয় সমাজে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য যাইতেছেন? 
তাহারা কি ভিথারীর নত, গোলামের মত পরান্থকরণ ও পরাছুবাদের 
মোহে পড়িয়াছেন ? না জননী জন্মভূমির সনাতন সাধনাকে সমগ্র জগতে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহাদের গুরুক্ধপে অগ্রপর হইয়াছেন? তাহার! 
কি বাহ্‌ চাকৃচিক্যে মজিয়৷ সামগিক স্বার্থসিদ্ধি ও স্থথভোগের আশায় 
নিজের পর্ধস্ব জলাঞ্তলি দিতে উদ্যত ? নী, বিচক্ষণ কশ্মবীরের ন্যায় 
বিদেশের নান। মণিরত্ব আহরণ করিয়া স্বজাতির গৌরব বাড়াইবার জন্য 
চেছিত? এবং নান উপায়ে স্বধন্ম-গ্রচারের দ্বার সমগ্র জগৎকে 
মজাইবার জন্য প্রবৃত্ত ? 

বল বাহুলা, এই সকল প্রশ্নের উত্তরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
আমাদের ব্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার প্রতিকূল। কিস্তু আজকালকার 
বিদেশযাত্র! আমাদের জাতীয় ধশ্মের অন্গকূলই হউক ব প্রতিকূলই 
হউক, সমাজের নেতৃগণ বিদেশগামীদ্দিগকে ধরিয়। রাখিতে পারেন নাই-_ 
আর পারিবেনও না। ধাহার অর্থ আছে, ধাহার স্থবিধা আছেঃ তিনি 
অন্য কোন পরামশদাতার সছুপদেশ শ্রাহ্হ করিবেন না। প্রয়োজন 
হইলে জাতীয়তা ও শ্বাদেশিকতা! বিসজ্জন দিতে কুন্তিত হইবেন না। 
সমান্গশাসনের দিন আর নাই। এই সকল যথেচ্ছাচার এখন সমাজের 
স্বাভাবিক কাধ্যকলাপের মধ্যে পরিগণিত হুইয়। যাইতেছে । আমাদিগকে 
তাহ স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে । 





যবদীপে হিন্দুটোল। | ১৮৯ 


৯ ৯ সপ সত শি সিসি স্কিপ সস্তা 


তবে নান। দিকে আশার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি । আমরা 
অতীতের ভুলগুলি একটু একটু করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। জাতীয় 
জাগরণের নানা লক্ষণের মধ্যে জাতীয় ধন্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং হ্বদেশীয় 
সভ্যতার প্রতি সমাদর বাড়িতেছে দেখিতে পাইতেছি। এখন আমাদের 
চিত্সংমোহন ও বুদ্ধিত্রশ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে । পরের মুখে 
ঝাল খাইয়াই আর আমরা সন্তুষ্ট থাকি না। নিজের আদর্শ, নিজের 
উৎকর্ষ খুঁজিয়। বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশীয় সভ্যতার 
আব্হাওয়ায় শ্বদেশীয় ও স্বজীতীয় ধন্মের প্রভাব-বিস্তারে মনোনিবেশ 
করিয়াছি । পাশ্চাত্য জগৎকে সকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষাণ্তরু ও 
দীক্ষাগুরু বলিয়! আর বেশী মনে করি ন। 

চিত্তপংমোহনের যুগে খন আনরা বিদেশে যাইতাম, তখন ফিরিয়া 
আপিফা স্বাথসিদ্ধির জন্য চাকরী করতাম, দেশের লোককে গালি দিতাম, 
নিজ পরিবারের ইষ্ট-সাধনকেই সর্বস্থ মনে করিতাম, স্বদেশের বীতিনীতি, 
সৌজগ্-শিষ্টাচার। ধন্ম-কম্ম সকলই অবজ্ঞা করিয়া বিদেশের মহিমা- 
খ্যাপন ও কান্তি প্রচার করিয়া জীবন ধন্য করিতাম। এখন নানা কারণে 
সর ফিরিয়ছে, আজকাল বিদেশ হইতে ফিরিয়া কেবলমাজ নি্গ 
পরিবারের কথাই সর্বদা ভাবি না-_-স্বদেশের বৃহৎ পরিবারের চিন্তাও 
অনেক সময়ে করিয়া থাকি । ম্বজাতির গৌরববিকাশ ও শ্বধ্দের 
মাহাত্ম্য-কীর্তনেই এখন বেশী আনন্দ উপভোগ করি । *বিদেশীয় সভ্যতা 
ও আদর্শের মোহ অনেকট। কাটাইয়া উঠিতে পারি। বরং পাশ্চাত) 
জগৎকে অনেক নৃতন কথা শিখাইব এই স্পদ্ধা করিতেও সঙ্জোচ বোধ' 
করি না। এই সুযোগে আমর! শ্বজাতি-বক্ষা। ও স্বধর্দ-রক্ষার ছন্য এখন 
বিশেষভাবে গৃতন্ত্র চেষ্টা করিতে পারি। আগতে আমাদের প্রভাব" 
বিস্তারের জন্য নৃতন ভাবে বঙ্থৃবিধ কণ্ম আরম করা গাবশ্তক্ক। সকঙোই 


১৪০ বিশ্ব-শক্তি 


৭০,১০১ 
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বুঝিতে পারিতেছেন--একট। বিশাল বিদ্বেশীয় সমাজের মধ্যে বাল করিয়া 
একজন ব1 দশ জন হিন্দু বা ভারতবাপী কোন মতেই তাহাদের জাতীয় 
বিশেষত্ব, ধশ্নের বিশেষত্ব, চরিত্রের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারেন না 
সেখানে আধিপত্য লাভ ত দূরের কথা । হাজার হাজার অন্যধশ্মাবলদ্ধী 
ও বিভিন্নভাবে ভাবুক লোকের মধ্যে ছু'দশ জন ভারতীয় হিন্দু হলাইয়। 
যাইবেন, তাহা ত নিঃসন্দেহ। ভারতবাসীর স্বধশ্ম, হিন্দুর হিন্দুস্ব, 
ভারতের জাতীয় গৌরব রক্ষ। ও পুষ্ট করিতে হইলে বিদেশীয় সমাজের 
অভ্যন্তরে কয়েকটা ছোট-বড় ভারতী টোলা, ব1 হিন্দুপল্লী বা হিন্দৃস্থানীপুর 
গঠন করিতে হইবে । সেই ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ভারতবাসীর! নিজ 
নিজ ধশ্ম-কর্ম, কায়দা-কানুন, সভ্যতা, সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন। 
এবং সেই ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ভারতীয় উপনিবেশ হইতে ভারতবর্ষের বাণী প্রচার 
করিতে থাকিবেন। তখন আমাদের সেদিন ফিরিয়া! আসিবে, যখন 
আমরা একট! ন্বশুস্ত্র সভ্যতার অধিকারী ও প্রবর্তকভাবে পৃথিবীর নান! 
স্থানে বিচরণ করিতে সমর্থ হইব. সে দিন আর হিন্টুকে আট ঘাট বাধিষ্ব। 
চলিতে হইবে না, যখন হিন্দুগণ পরা্ুকরণে ব্যন্ত না থাকিয়া সভ্যতাকে 
নানা উপায়ে হিন্দুভাবে অন্থরঞ্রিত করিতে সমর্থ হইবেন। তখন আবার 
সেই দিন ফিরিয়া আসিবে, যে দিন অধ্যাপক রাধাকুমুদ তাহার ভারতী 
সমুদ্র-বাণিজ্যের ইতিহাসগ্রন্থে জলস্ত ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। 
আমাদের আদরে ও লক্ষ্যে এইরূপ স্বাধীনতা ও ম্বাতস্ত্রোর অনেকটা 
বিকাশ হইতেছে দেখিয়। আমরা আশাম্বিত। এজন ভবিষ্যতের প্রন্তি 
দৃষ্টি রাখিয়া আমরা অতীতের ও বর্ডমানের চরিত্রনাশ, ধর্দহানি এখঃ 
ষথেচ্ছারচারগুলি ভুলিয়া যাইতে প্রস্তত আছি। আপছশ্মের যুগে 
অনেক দুর্বলতা, নীতিহীনতা এবং আদশশৃন্ততা জাতির চরিত্রকে । 
ব্।ক্রমণ করে। ভারতবাসী হিন্কুগণ তাহার প্রভাবে যথেষ্ট বিড়ুগ্গিঝ 
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হইয়াছেন ও হুইতেছেন। এজন্য দুঃখ প্রক্ষকাশ করিলে ভবিষ্যতের কর্তব্য- 
পাগনে বাধ! জন্মিবে। সুতরাং যদিও আমরা যে কোন অবস্থায় যে 
কোন ব্যক্তির বিদেশ গমনের পক্ষপাতী নহি, তথাপি বিদেশবাসী হিন্দুগণ 
যাহাতে সাধ্যমত স্বদেশ-গ্রীতি ও স্বধশ্মাজরাগ হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক 
রাখেন তাহার জন্য আমাদের ভাগ্যগঠনের বিধাতার নিকট প্রার্থনা 
করি--“হে ভগবান, বিদেশে আমাদের ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য গ্রচার করিবার 
প্রবৃত্তি ও সুযোগ সি কর ।” 

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় যবধধীপ হইতে ফিরিয়। আসিয়া 
“সাহিত্য-সংহিতায়” সেখানকার দশলক্ষ ওপনিবেশিকের অবস্থা 
আলোচন। করিয়াছেন। তিনি ভারতের শিক্ষিত হিন্দুগণকে বন্ীপে 
হিন্দুধস্ম ও শিক্ষাপ্রচারকের ভার গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছেন । 
প্রস্তাবটি বড়ই সময়োপযোগী এবং আমাদের জাতীয় আদর্শের অন্কূল। 
এই প্রত্তাব কাধ্যে পরিণত করিতে পারিলে নান। দিকে হিন্দুসমাজে 
নৃতন কন্মপ্রবাহ ও নৃতন চিন্তা-প্রবাহ ছুটিবে। বিদেশগমনাকাজ্জী 
হিন্দুগণ এই প্রস্তাবের বিশদ আলোচনাস্ প্রবৃত্ত হউন। জীবনের সম্মুখে 
একটী। উচ্চ লক্ষ্য পাইয়া ধন্য হইবেন । 





গায়কবাড়ের গ্রন্থশাল। 


*, * হক্ঠোদাক, মহারাজ! শ্রীযূত লয়াজীরাও গায়কবাড় বাহাছুর স্বরাজ্যে 
 জ্বততকগুলি গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেনঃ অনেকেই তাহ! জানেন। 
বড়োদারাজ্যে' যে ভাবে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন চলিতেছে তাহা 
দেখিয়া ভাঁরতসম্রাট সন্গ্যাপী অশোকের কথা মনে পড়ে । সমগ্র বড়োদ। 
রাঁজ্যছি ষেন শিক্ষাপ্রচারব্রতের জন্য দেবোতররূপে উৎসগীকুত হইয়াছে । 
কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, ভারতবর্ষে এরপ গ্রস্থশাল।, পুস্তকালয় ও 
পাঠাগারের প্রয়োজন বেশী নাই । প্রথমতঃ খরচ-পত্রের কথা। লাইব্রেরী 
বল্লিলে যে আন্বাব-সরঞ্জামের কথ! মনে আনে, তাহার খরচ কুলাইবার 
ক্ষমত! দরিদ্র ভারতবাসীর নাই । পল্লীতে অত টাক? খরচ করা এক 
প্রকার অসস্ভব। প্রত্যেক জেলায় কেবলমাত্র একটা করিয়। মন্দের ভাল 
: পাঠাগার গঠন করিতে চেষ্টা! করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকগুলি 
নহয় সংগৃহীত হইল। কিন্তুপড়ে কে? লিখিবার পড়িবার অভ্যাস 
আমাদের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই এখনও জন্মে নাই । ধধিকর- 
সমাজ এবং অর্ধশিক্ষিত সমাজের ত কথাই নাই। এখন আমাদের 
দেশে পুস্তকসংগ্রহ অপেক্ষা পুস্তক পন্াইবার লোকের বেশী প্রয়োজন | 
তাহারা সদ্গ্রন্থের উপদ্দেশসমূহ কথায় বাসায় নাঁনা স্থানে নান! ভাবে 
প্রচার করিয়। বেড়াইবেন। স্বাস্থযতত্ব, আমাদের অতীত গৌরবকাহিনী, 
বর্তমান সুগের নানা সদনুষ্ঠানের কথা, দেশী শিল্প-বাণিজ্যের বিবরণ, 
আমাদের কণ্দবীর ও সাহিত্য-বীরগণের শক্তি, উৎসাহ ও কর্মতৎপরতার 
পরিচয় এই উপায়ে লোকমুখে সয়াজে ছড়াইর! পড়িবে / 
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(লোকশিক্ষা বাঁড়াইবার যত উপামম় আছে, তাহার মধ্যে বর্তমান 
অবস্থায় এক্ধপ কথক, প্রচারক এবং পধ্যটকের আবশ্কতা জ্লধিক 1 
লোকের। লাইব্রেরীতে আপিয়া গ্রন্থ লইয়া যাইবেন, অথবা পুস্তকগুঙগি 
লইয়া গিষ্ঝ। তাহারা বাড়ীতে বসিয়া তাহার সঘ্যবহার করিবেন--সে. 
আশা বড় কম। আমাদিগকে এখন কিছুকাল পথ্যস্ত লোকের ঘরে ঘরে 
যাইয়া সংকথ শুনাইতে হইবে-_সন্গ্রন্থের উপদেশ তাহাদের দোকানে 
বসিয়। প্রচার করিতে হইবে। তাহার জন্ত উৎসাহী কর্মিগণের প্রস্তুত, 
হওয়! কর্তব্য । 

গ্রন্থশালাসংক্রাস্ত একট প্রশ্ন অনেক সময়েই আমানের রর্রিকট 
উপস্থিত হইয়াছে। কোন্‌ কোন্‌ পুস্তক পাঠাগারে রাখা! আবশ্কক 
অনেকে এই বিষয় জানিতে চাহেন। এখানেও আবার সেই ছুইটা' 
কথাই মনে পড়ে । প্রথমতঃ খরচপত্রের কথা--+ভাল ভাল গ্রন্থ কিনিবার 
উপযুক্ত টাক! আমর! প্রায়ই সংগ্রহ কর্পিতে পারি ন।। দ্বিতীম্বতঃ, 
আমাদের সমাজের বিগ্যাচচ্চার অবস্থ।। বাঙ্গাল। গ্রন্থ ছাড়! কোন 
ইংরাজী গ্রন্থ রাখিতে হইলে আগে ভাবিয়া দেখা আবশ্তক সাধারণ 
প্ললীগ্রামে ইংরাজী-জানা লোক, বেশী আছেন কি না। আমাঘের. 
বিশ্বা--যে নকল ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিলে দেশকে. ধনে বাণিজ্যে. 
সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোল! যায়ঃ বিদেশী রাষ্্রনীতি, সামাজিক অবস্থা, ও. 
বাণিজ্যের ইতিহাস বিশদরূপে বুঝিতে পার! যাক, সে সমুদয় গ্রন্থ পাঠ, 
করিবার ক্ষমত। আমাদের অতি অল্প লোকেরই আছে। আর টানার 
মূল্য অত্যধিক । | 

এই অবস্থায় আমাদিগকে অতি সংযত্তভাবে রা নামিতে “ 
হইবে। আমীরি চালের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বেল কর্দিগণের যে, 
উপস্থিত নান ঈজারাদের ধারণা এই বে, আমাধের দোর্সে “বর্তমান: 


তত 


১৯৪ বিশ্ব-শৃক্তি 





সিরিজ ইনি 
সিটি সস সি স্টপ হিল 


যুগে যত প্রকার কর্ম আরব্ধ হইয়াছে, সকলগুলির সহিত দেশবামীকে 
পরিচিত রাখা আমাদের শিক্ষাপ্রচারকগণের একমাজ কর্তব্য । নমগ্র 
দেশের প্রতিমু্তি যাহাতে সকল দেশবাসীর হৃদয়ে অস্কিত হয়ঃ তাহার 
চেষ্টা করা৷ আবস্তাক। বর্তমানের সমন্তাগুলি বুঝিতে আবস্ভ করিলে 
গুলোকের। ক্রমশঃ ঘিগ্ভা-অঞ্জনে এবং শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত হুইবে। 

এই উদ্দেশ্টে ব্লরপদেশের বিভিন্ন জেলায় যতগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গাল! 
দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় সেগুলি সংগ্রহ 
কন কর্তব্য । এতদ্বাতীত, বিভিন্ন ফ্যাক্টরী, স্বদেশী ভাগার, বিদ্যালয়, 
সাহিত্য-পরিষৎ, বিবেকানন্দমিশন, সেবাসমিতি, কৃষিসমিতি, যৌথ: 
কারবার-নমিতি ইত্যার্দি সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রস্পেক্টস্‌ 
উদ্দেন্টাবলী এবং বার্ধিক বা মানিক বিবরণী, ও কাধ্া-তালিকা সংগ্রহ 
করা কর্তব্য । কেবল বঙ্গদেশেই আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। সমগ্র 
ভারতেরই তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে । এজন্য পঞ্চনদ ও মহারাষই, 
দ্রাবিড় ও হিন্দুস্থানের জনগণ নানা ক্ষেত্রে ষে সকল কন্ম ও চিন্ত 
করিতেছেন 'তাহার সহিত পরিচিত থাকিতে হইবে। এতদুদ্েছে 
সমগ্র ভারতের ইংরাজী পত্রিকাগুলি সংগ্রহ কর! কর্তব্য । এতঘ্যতীত 
গন্দীভাষায় যে সকল তথ্য প্রকাশিত হয় তাহাদের বিবরণী' 
সংগৃহীত হয়! আবশ্যক । তাহা হইলে আর একটা প্রামেশিক ভাষা: 
সাহায্যে দেশকে জীবস্তভাবে চিনিবার স্থযোগ ঘটিবে। 

আমর! বর্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য বাখিয়া লময়োচিত ব্যবনথ 
করিলাম। আশা করি-"আমাদের উৎসাহী কর্শিগণের মন এই ব্যবস্থা 
ছোটি হইয়া ফাইবে না। খাহারা অর্থ-সংগ্রহ করিয়া বড় বড় প্রতিষ্ঠা 
' গঠন করিতে দমর্থ তাহাদিগকে আমরা আবার বলি--গ্রন্থের বিশে 
প্রয়োজন নাই, গ্রন্থপ্রচারকেরই 'আবশ্তকত। বেশী। যে মুহূর্তে পৃন্তঃ 
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পপ পি পান পি লি বসি পি শি পি, নি পি ০ ৯ পা সস পা সস 





পিজ্জা পিক 


সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম শ্বীকার করিতেছেন, সেই সময়েই অথবা তাহার 
পূর্বব হইতেই প্রচারক-সংগ্রহের চেষ্টা কক্ষন। 





বাঙ্গালীর কর্মক্ষেত্র ও জাতীয় সাহিত্য 


তোমর। যদি বাঙ্গালা-সাহিত্যকে বড় করিতে চাও, তাহ হইলে 
বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া তোল। বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া যদি 
সকল ভাব প্রকাশ করিতে চাও, সকল কথা বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা 
হইলে বাঙ্গালার সমাজকে সকল বিষয়ে গৌরবান্িত করিতে চেষ্ট। কর, 
বাঙ্গালার লোকগুলিকে দূরদর্শী, প্রশস্তহদয় ও চরিত্রবান করিবার 
আয়োজন কর । যদি বাঙ্গালীর সাহিত্যকে বিশাল ও বিপুল বিস্তৃত 
দেখিতে চাও, ভাহ] হইলে নান! উপায়ে বাঙ্গাল! দেশটাকে মানব-সমাজ্ে 
পৃজ্য বরেণ্য মহনীয় করিয়া তোল । বাঙ্গালীর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হউক, 
বাঙ্গালীর চিস্তারাজ্য বাড়িয়।৷ উঠুক, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য 
মানবজাতির ' সারস্বতক্ষেত্রে মাথা তুলিয়! দাড়াইবে। বাঙ্গালার সমাজ 
হইতে স্ক্রু কথা, তুচ্ছ কথা, স্বার্থের কথ, নীচাশয্পতার কথা দুর করিয়! 
দাও। তাহার পরিবর্তে অসাধারণ চিন্তা, অসামান্ত আলোচনা, অনন্ত 
কর্মের কথা, অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টা, অসীম প্রেম ও অফুরন্ত জ্ঞানের 
ফথ। বাঙ্গালার জনগণের হৃদয়ে ও মস্তিষে স্থান পাউক। বাঙ্গালার জেলায় 
জেলায় পঞ্চনদের কথা, মহারাষ্ট্রের কথা, দ্রাবিড়ের কথা, মিংহলের কথ। 
আলোচিত ইউক । পৃর্চনদের জেলায় জেলায়, দ্রাবিড়ের অঞ্চলে অঞ্চলে, 
সিংহলের নগরে নগরে বাঙ্গালার অনুষ্টান, বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালার 
ইতিহাস-কথা, বাঙ্গালীর শিল্পনৈপুণ্য, বাঙ্গালীর কাজকর্দ আলোচিত 
হউক । বাঙ্গালার বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে চীনের সাহিতা, জাপানের 
শিল্প, আমেরিকার ব্যবসায়, ইউরোপের রাষ্ট্র বাঙ্গালী শিশু ও যুবকের 
প্রতিদিনকার শিক্ষণীয় বিষদ্র হউক । চীন-জাপানের বিদ্যামন্দিরে, বাঙ্গিন- 
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হার্ভার্ড-কেন্ি জের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর ধর্ম, বাঙ্গালীর সমাজ, 
বাঙ্গালীর রীতিনীতি বিভিন্ন দেশবাসীর পাঠ্য-তালিকায় সন্গিবিষ্ট হউক । 
বাঙ্গালী ছুঃসাধ্য কর্ম আরম্ভ করুক, অসম্ভব দাধনায় নিষুপ্ত হউক, 
বাঙ্গালী তাহার কশ্মরাজ্য বিস্তৃত করুক, বিশাল জগৎকে তাহার চিন্তার 
আয়ত্ত করুক, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য-সন্মিলনগুলি সার্থক হইবে। 
বাঙ্গালীর কর্ধক্ষেত্রকে সদূরবিস্তৃত করিয়। তুলিবার জন্য উত্রবর্গ- 
সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে পঠিত গসাহিত্যসেবী, প্রবন্ধে 
যে কথা বল! হইয়াছিল, তাহা হইতে আমরা নিষ্ে কিকিৎ উদ্ধত 
করিলাম. 

“মানবের কর্মক্ষেত্রই সকল প্রকার ভাব ও ধারণার কারণ, জীবনের 
বৈচিত্র্যে ও গভীরতায়ই চিন্ত। ও আকাঙ্কার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য জন্মে! 
কৃতরাং ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও এঙ্বরধ্যশালী করিতে হইলে, 
বিবিধ উপায়ে প্রকৃত জীবনের কর্মক্ষেত্রকে বিচে সমন্তাপূর্ণ -ও 
ঘটনাবহুল করিয্না তুলিতে হইবে। রাষ্ীয্, সামাজিক ও ব্যক্তিগত 
জীবনের লমগ্রতা, সর্ববগ্রাহিতা এবং সচেষ্ট কর্মপ্রবণতা প্রবিষ্ট না হইলে 
ভাষা! নিজের সামর্থ্য প্রকটিত করিবার সুযোগ পায় ন; নাহিত্যও 
নিজকে সর্বত্র প্রমারিত করিয়! বিপুল ও বেগবান্‌ হইতে পায়ে নাঁ। 

ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া 
তুলিতে হইলে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের জীবন যাহাতে 
বিচিন্ত কর্তব্যময় এবং ঘটনাবহুল হয়, তাহার চষ্ডা করিতে হইবে।. 
বাঙ্গালাদেশ এবং মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও আছ্ধ,দেশ, যাহার্তে' পরস্পর : 
পরস্পরকে বিশেবভাবে পুষথান্পুত্ধরূপে চিনিতে পারে, তাঁহার আয়োজন 
করিতে হইবে। এক প্রর্দেশের লোক অন্ত প্রদেশে যাইয়া যাহাতে . 
কন্ধক্ষেত্র হুট করিয়া লইতে পারে, তাহার, সহায়তা! করিতে হইবে ।.. 





প্মিসিইি্টিিনিশরির 


৯৯৮ বিশ্ব-শ্তি 





০১ 


বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাসমূহ শিক্ষা-গ্রদানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । বাঙ্গাল! মারাঠি ও তামিল অন্ততঃ এই তিনটী ভাষ! যাহাতে 
ভাবতবর্ষের সকল স্থানে উচ্চশিক্ষার বিষয় হয়, তাহার চেষ্টা কঝিতে 
হইবে। এইব্পে আমাদের প্রত্যেক প্রদেশকে অন্যান্ত প্রদেশের সহিত 
বিচিত্র উপায়ে কুটুস্থিতা স্থাপন করিতে হইবে। 

এতদ্যতীত পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ 
করিতে হইবে। ভারতবাসীর! যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে 
বাস করিয়া তাহাদের সমাজে বিদ্যা, বাণিজ্যে এবং অন্যান্য কম্মক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে । বিভিন্ন 
রাষ্ট্রে কর্ধচারীর পদে নিয়োজিত হইয়া যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষিত 
লোকের! বিদেশেই জীবন যাপন করিতে পারেন, বিভিন্ন দেশে যাহাতে 
আমাদের প্রচারকেরা ভারতবর্ষের সমাজ, ধন্ম ও সাহিত্য আলোচন! 
করিয়া শিক্ষিত জাতির সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে পারেন, এবং যাহাতে 
বিভিন্ন সভ্যজাতির রাস্্ীক্স ব্যবস্থা, সমাজের অবস্থা, সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, 
ব্ব্কল্পয় এবং ধর্মজীবন আমাদের প্রদেশসমূহে স্থবিস্তুতর্ূপে আলোচিত 
হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । ফরাসী ও জার্্ান্‌ অস্ততঃ 
এই ছুইটি ইউরোপীয় ভাষা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা-পদ্ধতিতে নুপ্রচলিত 
করিতে হইবে ।” 


বিহারী ব্বদেশসেবক কর্মবীর লঙ্গৎ সিৎহু 


গত এপ্রিল মাসে মঙ্ঃফরপুর ভূমিহার ব্রাহ্মণকলেজ গৃহে স্বৃত 
মহাত্ম। লঙ্গৎ সিংহের জন্ত একটি শোক-প্রকাশ-সভা আহত হইয়াছিল। 
আমাদের ভূপেন্্নাথ বস্থ মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। 
বাবু অরিশ্ম সিংহ, মৌলবী আবছুল হালিম, বাবু জং বাহাছুর প্রভৃতি 
বিহারের কতিপয় বিখ্যাত ভদ্রলোক বক্তৃতা করিয়াছিলেন । সভাপতি 
মহাশয় তাহার বক্তৃতায় মৃত মহাত্মার জীবনীর একট! সুন্দর বিবরণ 
সাধারপণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন । আজকাল রাস্্ীয়দিক্‌ হইতে বিহার- 
প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে পৃথক্‌ হইলেও যুস্তবঙ্গের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ 
চিরদিনই অক্ষুপ্ন থাকিবে । কারণ বহুকাল হইতে বিহার ও বঙ্গ এক- 
যোগে কাজ করিয়। আসিমাছে। তাহাদের চিন্তা ও আদর্শ চিরদিনই এক, 
তাহাদের উভয়েরই লক্গন্ন একাভিমুখী; আর আজও বাঙ্গালী বিহারী 
ছাড়া চলিতে পারে না; বিহারীও বাঙ্গালী ছাড়া চলিতে পারে লা;। 
বাবু লঙ্গৎ পিংহকে বিহারীরা 015757 0£ 1100570720)0 আখা। 
দিয়াছিলেন। তিনি যদ্দি বিহারে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্ত ভূমিহার 
কলেজ স্থাপন না করিতেন, তবে আজ বিহার স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া গণ্য 
হইতে পারিত কি না সন্দেহ। তিনি শুধু বিহারের শিক্ষার জন্য চেষ্ট! 
করিয়। ক্ষান্ত ছিলেন এমন নহে, বঙ্গমাতার যাবভীম্ব হঃখ-নাশের জন্তু 
তিন্দি সর্বদা প্পচেষ্ট ছিলেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বনুপূর্ব 
ধীশেয় 'বিভির জেলায় ব্বাধীন অবর-সংস্থানের জন্য শিল্পের উন্নতি 
করিতে পরাকদিগকে উৎসাহ দিষ্লা ধেড়াইতেন। তাহার প্রধান মত 
ছিল--ধেঁশাকে স্কল দিক হইতে আত্মনির্ভরঈীল করিস ভোলা । 'সেই 





২০৯ : বিশ্বশক্তি 


টনি বস্তি পি ওই ইউ সি স্টপ সি উড বি ই জা স্  ্ ি ি উস 


জন্য দেশের যাবতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহার প্রগাঢ় অন্থরাগ ছিল। 
বঙ্গলক্ী কটন মিল্স্‌, ইত্ডিয়ান্‌ ষ্টৌরসের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
১৯০৬ সালে কলিকাতায় যে শিল্পপ্রদর্শনী খোল! হয়, তাহার সফলতার 
এক্মাজ কারণ ম্হাত্মা লঙ্গৎ সিংহের একাস্তিকী চেষ্টা। সে বৎসর 
জাতীঘ-মহাসমিতি ও শিল্পপ্রদর্শনী উভয়ই কলিকাতায় সংগঠিত 
হইয়াছিল। বাঙ্গালীর! গবর্ণমেন্টের নিকট অর্থের সাহাধ্য কিছু মাত্র 
পাঁন নাই ও সাধারণ লোক শিল্প-প্রদর্শনীর জন্য সাহাধ্যদানে অনিচ্ছুক 
ছিল, এই দুই কারণে প্রদর্শনীর সফলতার আশা সকলকে ত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু রোগশয্যাগত লঙ্গৎ নিংহ তখন গাড়ীতে চড়ির। 
লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়! 
প্রদর্শনী সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিল। বিহারের প্রধান কম্মবীর 
বঙ্গৎ সিংহের চেষ্টায় বাঙগালার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল । লঙ্গৎ.সিংহের 
অনুসরণ করা বাঙ্গালী ও বিহারী যুবকদিগের প্রত্যেকেরই কর্তব্য । 





মারাঠা-জাতির সমাজ-সংক্ষাঁর 


গত এপ্রিল মাসের “মডার্ণ ওয়াল" পত্রিকায় মহারাষ্ট্রবাসী শ্রীযুক্ত 
ভাজেকার বি, এ, এল, এল, বি, মহোদয় উত্তর ও দক্ষিণ মারাঠা জাতির 
মিলনের প্রস্তাব করিয়! একট! প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি ও তাহার 
একজন বন্ধু ইতিযধ্যে আদ্ধ দেশের মারাঠী ব্রাহ্মণদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিম়াছিলেন। ট্ণেই দুইজন মাত্রাঙ্গী ত্রাঙ্মণের সহিত, 
ঘটনাক্রমে দেখ! হয়। তাহাদের বেশ-ভূষা! তামিলী হইলেও কথাবর্তা 
প্রায় বোশ্বাইয়ের মারট্রাদিগের স্তায়। তাহাদের সহিত কথাবার্তায় 
ভাজেকার মহাশয় জানিলেন যে,ছুই জাতিরই আচার-ব্যবহার প্রায় 
এক। বিশেষত: স্ত্রলোকদিগের বেশভৃঘা, কথাবার্তা, হাবভাব প্রভৃতি 
অনেক বিষয়েই খুব বেশী সাদৃশ্য আছে। হারা তাপ্জোর, ত্রিচিনাপলি, 
মাড়ুবা, টিনেভেলি, টিভেগ্ণাম প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইয়া এ সমস্ত 
স্থানের ম্বঙ্জাতীয়দিগকে বিশেষভাবে পধ্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। স্থানে 
স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা আহ্বান করিয়া সেখানকার লোকমত এই মিলনের 
পক্ষপাতী কি না পরীক্ষাও করিয়াছিলেন । কোন কোন সভা 
মাদ্রাজীরা1 বোস্বাই ত্রান্মণদিগের সহিত বিবাহের আদান-প্রদানে সম্মত: 
আছেন, এ কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। বোক্বাইয়েও এইরূপ সদিচ্ছার 
অভাব নাই। শ্রীযুক্ত ভাজেকার যাহাতে এই মিলন সম্ভবপর হয়, তজ্জন্ধয. 
উভয় দেশবামী ও বিশেষভাবে মাদ্রাজীর নিকট কয়েকটি প্রস্তাব. 
করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন “বোথাইয়ের কয়েকজন, 
প্রতিপতিশালী ব্রাহ্মণ এইরূপ মিলনে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া ষেষন 
সম্মতির মুত্রিত করিয়া! বিলি করিতেছেন, তেমনি মাত্রা ছইতেও 


ইং বিশ্ব-শক্তি 


পিক সি ই সি দিও জা দিও স্ট ্স্ 





শি সস সস ইক এ শিপ 





এইরূপ সম্মতি-পত্র প্রচারিত হউক। ইহার বহুল প্রচারের জন্ 
মাদ্রাজের দেশস্থ ব্রাহ্গণবহুল গ্রামসমূহে সভাসমিতি আহৃত হওয়া 
উচিত। মাদ্রাজ হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বোম্বাইয়ে যাইয়া! সভা-সমিতি 
আহ্বান করুন। মীজ্রাজে বিশুদ্ধ মারাঠী ভাষায় কথাবার্ত! হওয়ার জন্ত 
এখন হইতে বিশেষ চেষ্ট। আবশ্যক : এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
মারাচীভাষার পুনঃ প্রবর্তন হউক ।” এইব্ূপ আরও কয়েকটি প্রস্তাবে 
ভান্দেকার বোস্বাইয়ের শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত মাদ্রাজের দেশস্থ 
ত্রাঙ্গণরূণের মিলনের পথ দেখাইয়াছেন । তন্মধ্যে মাদ্রাজীদিগকে, 
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলে সমূহে উচ্চ শিক্ষা প্রার্থির জন্য 
অন্রোধই উল্লেখযোগ্য ! : মান্রাজী ছাত্র ও ছাত্রীরা ”' যদি 'বোগ্বাই” 
প্রদেশে গিয়া! বিদ্যালয়-কলেজে তাহাদের সহিত মিশিতে পারেন তবে 
বিবাহের 'আদান প্রদান কতকটা সহজ-সাধ্য হইয়! আসিবে । পরিশেষে 
শ্রীযুক্ত ভাজেকার ব্রাঙ্গণেতর জাতিদিগের মধ্যেও যাহাতে এইক্প 
মিলন সংঘট'ত হয় তাহার জন্য সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন। তবে 
তিনি তাহাদের বিষয়ে বেশী কিছু জানেন না! তাই বেশী কিছু লিখিতে 
বা বলিতে পারেন নাই । শ্রীযুক্ত ভাজেকারের এই উদ্দেশ্য অতি মহৎ 
আমরা আশ! করি, তাহার এই আশা অচিরেই পূর্ণ হইবে। আর 
আমরাও বাঙ্গালী একবার চাহিয়া দেখি ভারতের দশা । আমরাও 
আমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহের 
আদান প্রদান করিতে পারি। তাহাতে জাতি-গঠনের সহায়ত! কর! 
হইবে । রীযুকত সারদাচরণ মিত্র ভারতের কায়স্থ-সমাজে মিলনের চেষ্টা 
করিতেছেন ময়মনসিংহ গৌরীপুরের"শ্বদেশ-সেবক জমিদার শ্রীযুক্ত 
ব্রজেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী মহোদয়, বাঙ্গালার-ব্রাঙ্ষণ-লমাজে একা, 
বন্ধলের প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহাদের সাধু উদ্যম জয়যুক্ত. হউক । 
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“বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকে বলে ? আমেরিকার স্কৃবিখ্যাত ইয়েল বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সভাপতি সেদিন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন । তিনি বলেন-- 
প্রকাণ্ড একটা কলেজে নানা বিষয় শিথাইলেই বিশ্ববিষ্তালয় প্রস্তত 
হইল না। সাধারণ স্কুল-কলেজে যত বিধয় শিখান হয়, একট! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে তাহ! অপেক্ষ! অনেক বেশী জিনিষ শিখন হইয়া থাকে ক্লত্য। 
কিন্ত বড় বড় বাড়ী-ঘর, অরধিকসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক, এবং বন্ছ কিহ্বপ্থ 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাক] বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য ও শধান লক্ষণ নয়। 
'জন্ন হুপকিন্স্কে লোকের। বিশ্ববিষ্তালয় বলিত, যখন তাহাতে 
কেবলমাত্র ছয়জন অধ্যাপক দুইশত জন ছাত্রকে শিক্ষা দ্রিতেন। 
যে শিক্ষালয়ের কর্ম, চিন্তা ও সাধনা সমস্ত নুধীজগতে সমাদৃত হয়, 
তাহাকেই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। আমেরিকার কলেজ ও 
বিছ্যালয়গুলি যেদিন সমগ্র বিশ্বে তাহাদের চিস্তাপ্রথালী ও কম্বপ্রণালীর 
প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল, সেইদিন হইতেই আমেরিকার 
বিশ্ববিচ্ভালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে ।” 

ধাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রকৃত তত্ব মনে রাখিবেন ভাহারা 
“বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ্খকে একট ষথার্থ বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা! 
দিতে কুঠ্ঠিত হইবেন না। জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ কেবল মাত বদর 
মাত্র কাধ্য করিয়াছেন? এখনও 'ইছাদের কাধ্যের হিসাব ও পরীক্ষা 
লইবার সময় আসে নাই । তথাপ্রি এই কয় ব্লকের মধ্যে এই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ যে আদর্শে তাহাদের 
কর্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহা! কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতে, 
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এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও বিশাল পণ্ডিত-সমাজে ভারতবাসীর প্রভাব 
বিস্তার করিতে সম্থ হইয়াছে । চক্ষু খুলিয়। দেখিলে বুঝিতে পারিব 
বঙ্গে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে কত নৃতন নৃতন 
সমস্যা! আনিয়! দিয়াছে এবং কত নৃতন দিকে শিক্ষাপ্রণালীর গতি 
নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । আমর! জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সফলতা সম্বন্ধে 
পরে বিশদ আলোচনা করিব। সশ্রতি দু'একটা জাতীয়-শিক্ষা-সংক্রান্ত 
অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতোঁছ। 

কলিকাতার ইংরাজী দৈনিক +্টেট্স্য্যানে প্রকাশ-_বিগত বৈশাখ 
স্াসে কলিকাতা 'পঞ্চবটী ভিলা"তে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্দের পারিতোধিক 
বিশরণোত্নব-সভার অধিবেশন হইয়াছে । কলিকাতা হাইকোর্টের 
বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সম্পাদকগণ যে বিবরণী পাঠ করেন তাহা মোটের উপর 
সন্তোষজনক । রেক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্থ বিএন সি (লওন ) 
এফ, জি, এস্‌, এম আর, এঃ এস্* তাঁহার অভিভাষণে পরিষদের অভাব ও 
বর্তমান অবস্থার বর্ণনা! করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রধান কথা 
এই--“পরিষ্দ যে অবস্থার পহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে, 
তাহাতে আমাদের আশ! আছে একদিন ইহা উন্নতিলাভ করিবেই। 
যদিও বর্তমানে আমরা ইহার কৃতকাধ্যতার অধিক লক্ষণ দেখিতে 
পাইতেছি নাঃ তথাপি আমাদের নৈরাশ্ের কোন কারণ নাই। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার মোহিনী শক্তির প্রভাবে দেশের এমন অবস্থ। দড়াইয়াছে যে, 
যে শিক্ষ। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ বা অনুদ্ধপ নহে) তাহা আমাদের, | 
দেশবাদী কক আদৃত হয় না7” অতঃপর তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
ভ্যতার তুলনা করিয়া বলেন যে, "হিন্দুসভ্যত্৷ বাষটীয় স্বাধীনতা! রিহনে৷ ॥ 
আক্নও বাঁচিয়। আছে। তাহ! পরিত্যাগ করিয়া! পাশ্চাত্য সভ্যতার: 
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আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিপদ অবশ্বভাবী। এই সভ্যতা আমাদের দেশীয়, 
শিল্পকলার বিনাশ ও প্রাচীন শিক্ষাদর্শের বর্বতা লাধন করিয়া হিন্দু 
সভ্যতায় অনৈক্য ও অশাস্তির ভাব আনয়ন করিয়াছে। স্থতরাং 
আমাদের সনাতন সামাভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য দেশীয় শিল্পের 
পুনরুন্নতি ও প্রাচীন শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তন আবশ্তক হইয়াছে” তিনি 
আরও, বলেন “শিল্পশিক্ষায় পরিষদ যথেষ্ট কৃতক্কাধ্যতা লাভ করিয়াছেন» 
এবং যদ্দিও গভর্ণমেণ্ট একটি সুসজ্জিত শিল্পবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে 
কৃতসম্কল্প হওয়ায় আগাদের কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক পরিষদের সাহাষ্যদ্ানে 
অস্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এক্ধপ আরও ছুই একট] বিদ্যালয়ের, 
আবশ্তুকত। আছে ।” 

অবশেষে জাতীয় শিক্ষ! ও জাতীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও অক্ত্রিম 
বন্ধু শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন হইতে যে 
বন্ৃতা দেন, নিম্কে তাহার সার মন প্রদত্ত হইতেছে। 

“পরিষদ বাম্তবিকই ভয়ানক সঙ্কট অবস্থা অতিক্রম করিয়া এই 
নিরাপদ স্থানে আসিয়াছে । এখন আশা করি যেঃ ইহা আর বিপদে 
পড়িবে না। অবশ্য পরিষদের সভাবৃন্দ বিস্বত হইবেন না যে, তীহারা। 
কিরূপ বিপদসস্কুল অবস্থাতে কাধ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ও ডখন দেশে 
কি তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল । তখন যে ঘটনাবলীর উপর তাহাদের, 
কিছুমাত্র হাত ছিল না সেই সমুদয়ই তাহাদিগকে এই "বিপদের 
মেঘান্ষকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহারা লোকের সন্দেহ-ভাজন 
হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তীহারা কখনও গুপ্ত এবং অপ্রকাশ্য জীবন্‌ 
যাপন করিতেন না। ভীহাদের কার্ধযরিবরণী, কার্য প্রণালী সবই 
সাধারণকে বিজ্ঞাপিত কর! হইগাছিল, তঁছাদের ক্ষেহই সঙ্গেহজলক 
কোন কশ্ধে লিঞ্চ ছিলেন না। যদিও পরিষদের কাজ গ্রুথমাবন্থাক্জ 
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একযোগে অষ্টাদশটি শাখা-বিদ্যালয়ের সহিত আরব্ধ হইয়াছিল ও এক্ষণে 
তাহার আটটি মাত্র অবশিষ্ট আছে, তত্রাচ আমি হতাশ হই নাই। 
এখনও ইহার কতকগুলি শাখ। স্থন্দর্রূপে কাধ্য পরিচালনা করিতেছে । 
ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য “মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিত্তি) এই 
সমিতি অতি হ্ুন্দর গৌরবজনক কাজ করিতেছেন। পরিষদ স্পষ্টই 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাজনীতির সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই;, 
ইহ। সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাসন্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান । 

যে সমস্ত ছাত্র বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের বৃত্তি পাইয়া 
আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানের সর্ক্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করিতেছে, তাহার! চরিত্র ও বুদ্ধির দ্বার! সেই দূর দেশেও যথেষ্ট খ্যাতি 
অঞ্জন করিয়াছে । সেই সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ আমাদিগের 
ছাত্রগণ সম্বন্ধে সন্তোষ প্রদ সংবাদ পাঠাইয়াছেন। অধিকন্তু ভারতের 
1বাঁভন্ন প্রদেশ হইতে যে বারজন ছাত্র পাঞ্জাবের গত শিল্প-পরীক্ষাতে 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার তিনটি মাত্র ছাত্র এ পরীক্ষায় উত্বীর্ঘ 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে যে দুইজন এই পরিষদ হইতে গিয়াছিল 
তাহাদের উভয়ই উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখানকার একটি ছাত্র অন্থান্ত 
প্রতিদন্দ্রীকে বিদ্যায় পরাজিত করিয়া ভারত-গবর্ণমেপ্টের ভূতত্ববিভাগে 
৫*২ টাকা বেতনের একটি পদ অধিকার করিয়াছে । এই সমস্ত 
পরিষদের গৌরবের কথা। বাশুবিক পরিষদ অর্থের সদ্বযবহার 
করিতেছেন। ভূতত্ববিভাগ ও রঞ্জন-বিভাগের কাধ্য বন্ধ হওয়া বড়ই 
দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু এই দুই বিভাগে শিক্ষিত ছাত্রদের চাকুরীর 
'আশাও খুব কম; সুতরাং আমি মুদ্রণবিভাগ খুলিয়া তাহাতে উপযুক্ত 
কম্পোজিটর প্রস্তত করিবার প্রন্তাব করি। 

প্রাচীন যুগে আম্রা উচ্চতর সভ্যতা লাভ করিয়াছিলাম ও ইহ? 


খ 
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আমাদের গৌরবের বিষয় ছিল, এই সমস্ত কিন্বদস্তী এখন ভুলিয়। যাওয়াই 
ভাল। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আমাদের পূর্ববপুকুষগণ মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক দিকেই খুন উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পক্ষাঘাতে যাহার 
শরীর অবসন্ন তাহার বুদ্ধির প্রাখধ্য ও দৃষ্টি-শক্তির তীক্ষতায় লাভ কি; 
অবশ্য এই অগ্রীতিকর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করায় আমি আপনাদের নিকট 
অপরাধী । যাই হোক, আমার ইচ্ছা! আমাদের এই প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হউক ।” 

সম্প্রতি বরিশালের ঝালকাঠী জাতীয় বিদ্যালয়ের বিগত ছুই বৎসরের 
কার্ধ্য-বিবরণী আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। তাহাতে শিক্ষাসম্বন্ভে কত্তক- 
গুলি গভীর কথা আলোচিত আছে। এতদ্বাতীত বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়, 
কার্ধা-পরিচালনা, শিক্ষাপ্রণালী ইত্যাদি বিষয় স্ববিস্তৃতরূপে বিবৃত 
হইয়াছে। অধিকন্ত সমগ্র বঙ্গের জাতীয় শিক্ষার চিত্র তাহা হইতে 
কথধ্চিৎ পাওয়া যায়। আমরা তাহা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিযু! 
দিলাম। 

“ন্রোতম্বতী যেমন জলরাশি সাগরের দিকে লইয়া যায়, তেমনি গ্রামঃ 
নিষ্শ্রেণীর পাঠশালাসমূহ উচ্চাঙ্ বিদ্যালয়ের ছাত্র সরবরাহ করিয়। দেয় । 
জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্ত নিক 
শ্রেণীস্থ বালকদিগের শিক্ষার জন্য আজ পধ্যস্তও পাঠশালাদি স্থাপনের 
কোন ব্যবস্থা করেন নাই, আমার মনে হয় ছাত্রাভাবের ইছাও একটি 
প্রধান কারণ। বলিতে কি আজ পধ্যস্ত যতগুলি জাতী বিদ্যালয় উঠিগ্না 
গিয়াছে, অধিকাংশই ছাত্রাভাবে। অর্থাভাবে নহে। আমর! আনন্দের 
সহিত জাপন করিতেছি যে, আমাদের স্ুল-কমিটর দৃষ্টি এদিকে আঁক 
হইয়াছে । তাহারা এই অন্থবিধ! দুরীকরণার্থে বর্তমান বর্ষে ছুইটি 
পাঠশালা! স্থাপন করিমা পরিচালিত করিতেছেন। 
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বানেশ্বরপুর-_ঝালকাঠীর অনতিদূরে এই গঞগগ্রামটি অবস্থিত। 
অধিবাসী; তাবৎ মুসলমান, আমাদের স্থলকমিটার মাননীয় সভাপতি 
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্বে ও উপদেশে গত ১৯১১ 
সনের ভিসেম্বর মাসে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়া! আমাদের স্কুলের 
শাখারূপে কার্য করিতেছে । বর্তমানে ছাত্র-সংখ্যা ৪৮ জন, শ্রীযুক্ত 
মুনি আইনদ্দি মহোদয়ের একাস্তিক চেষ্টা না থাকিলে এই বিদ্যালয়টির 
এত উন্নতি সাধিত হইত না । আমর! এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরি' 
চালক ব্যক্তিবুন্দকে ধন্যবাদ দিতেছি। 

চৈতন্য বিদ্যালয়-_এই বিদ্যালয় ঝালকাঠী বন্দরে শ্রীযুক্ত, বল্লভদাস 
মোহাস্তের আখড়ায় অবস্থিত। বর্তমান ছাত্র-সংখ্যা ২৫ জন। উক্ত 
মোহাস্ত মহাশয়ের যত্বে ও সাহায্যে দিন দিন বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধিত 
হইতেছে। 

এভিন্ন এই বৎসরের প্রারস্তে আরও ৪1৫টি পাঠশাল। আমাদের 
কমিটির অধীনে পরিচালিত হইবার জন্থ আবেদন করিয়াছে । এইক্ধপ 
ভাবে পাঠশাল স্থাপন জন্য কলিকাতার কাউন্সিল মাসিক কিছু কিছু 
সাহাধ্য প্রদান করিতে শ্বীরৃত হইয়াছেন ।” 

জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের অহ্ল-ডনহস্ছান্ন সঙ্থদ্ধে 
প্রকাশ ১ 

দবন্ধুগণ, জাতীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের জীবিকা-নির্বাহের উপায় 
কি, তাহা কি আর যুক্কিদ্বারা বুঝাইতে হইবে? আপনারা! বিশ্বাল 
করুন ইহারা “উদ্যোগী পুরুষঃসিংহ:* হইবে। ইহার্দিগকে যে ক্ষেঅ্জেই 
ফেলিয়। দেন না কেন, ইহারা আপন পথ খু'জিয়। নিতে সক্ষম হইঘে। 
তাহার! কাহারও গলগ্রহ হইবে না, অথবা ভবরখুরে সাজিয়া ভ্রমণ করিবে 
না। আপনার! কি জানেন না স্যাশন্যাল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছা্জগণ 
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এ পাপা 


কেহই নিফণ্মাভাবে বনিয়। নাই ? তাহারা প্রত্যেকেই ভাল ভাল কাজে 
নিযুক্ত আছে; অনেকে আশাতিরিক্ত অর্থোপাজ্জন করত নিজের ও 
পরিজনের সখের কারণ হইয়াছে । কেহ কেহ মাসিক ১০০২ 1 ১২৫৯ 
উপায় করিয়া থাকেন। 

জ্ঞানের জন্ত জ্ঞান উপার্জন কর] উচিত। অধ্যয়নকালে অর্থ-চিন্তা 
প্রবল করিলে প্রকৃত বিদ্যালাভে ব্যাঘাত জন্মে। এ কথ! সম্পূর্ণ সত্য. 
হইলেও সেব্পভাবে বিগ্যোপার্জনকারী লোকের সংখ্যা অতীব বিরল। 
অতএব উপাঞ্জন-সমস্তাটি সর্বাগ্রে ভঞ্জন করা আবশ্যক হুইয়! পড়িয়াছে।, 
ছাত্রগবের অভিভাবকের। অনেক সময়েই নে চিস্ত। করিয়! জাতীয় বিস্তা- 
লয়ের ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়েন। বাস্তবিক তীহাদের' 
হতাশ হইবার কোনই কারণ দেখিতেছি না । কেননা ন্যাশন্যাল কলেজের 
শিক্ষাপ্রাপ্ত কাহাকেই নি্ষম্্ীভাবে কাহারও ছারস্থ হইতে দেখা যায় না। 

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাতীয়-শিক্ষা-প্রচার-কাধ্যে নিধুক্ত 
আছেন । এ বিভাগে কাধ্য করিবার জন্য বহু-সংখ্যক লোকেক্ক- 
প্রয়োজন । বস্ততঃ দেশে উপযুক্ত শিক্ষকের নিতান্তই অভাব । ধাহারা 
শিক্ষাকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাহারাই ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব, 
করেন। পরিষদের অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে এ যাবত প্রায় 
৪০ জন উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য আমেরিকা, জাপান, ইংলগ, ফান্স, 
জাম্মাণী প্রতভৃতি দেশে গমন করিয়াছেন, এবং সকলেই ্ধ ব্ব স্থানে 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া! অধ্যাপকের প্রশংসালাভ করিয়াছেন। ইহার. 
ফিরিয়া! আসিলে শিক্ষাবিভাগের প্রভূত উন্নতি লাধিত. হইবে |. ৰ 
ইহাদের কেহ প্পরিষপের খরচে, কে 'মাদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি'র? 
খরচে, কেহ 'বিজান-সমিতি"র খরচে গিয়াছেন। অপরের নিজের বা. 
আত্মীয়গণ্ের খরচে শগিম্বাছেন ): 
৮. 
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জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ছাত্রগণ পবিত্র শিক্ষকতা-কার্ষ্যে, সাহিত্যা- 
(লোচনা, গ্রস্থ-রচনা, সংবাদপত্র-সম্পাদন, এঁতিহাসিক অনুসন্ধান, 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উন্নত প্রণালীর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি 
স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন । আবার চাঁকরী করিতে 
হইলে তাহার পথও উন্ুক্ত রহিয়াছে । রেল কোং, জাহাজ কোত, 
চাঁবাগাঁন, কাপড়ের কল, পাটের কল ইত্যাদি, এবং ইম্সিওরেন্দ কোং, 
সমবাক়-দমিতি গ্রভৃতি সর্বত্রই ইহাদের প্রবেশাধিকার আছে। 

অনেকের বিশ্বাম যে এখানকার ছাত্রেরা সরকারী চাকরী পান না, 
ইহাও ভুলধারণ । আমি জানি সরকারী ডাকবিভাগ, যাছুঘর, সরকারী 
বিগ্ভালয় প্রভৃতিতে ইহারা কাজ পাইয়াছেন। ন্যাশন্তাল কলেজের 
একজন ছাত্র ৫*২ টাকা বেতনে যাদুঘরের কাজ পাইয়াছেন, আর একজন 
৬০. টাক বেতনে এক 6011)01901081] 50001 4১৭51509100 11690 
1025051এর পদ পাইয়াছেন, আর একজন ১*০২ টাকা বেতনে এক 
11750012705 ৮০ 50০015051%র পদে আছেন, ইত্যাদি আরও অনেক 
ৃষটাস্তের উল্লেথ করিতে পারি। এমন কি ঝালকাঠী জাতীয় বিদ্যালয়ের 
টেকনিক্যাল বিভাগের একটি ছাত্র ৪০২ টাকা বেতনে ৮০৮৮ ৪ 
92০৪এ এবং আর একটি ৪০২ টাক! বেতনে 0150050 13০810এ কাজ 
পাইয়াছেন। আসল কথা যোগ্যত। চাই। যোগ্য ব্যক্তির আদর 
সর্ঘপ্রই আছে ।” 

১৯১১ এবং ১৯১২ এই দুই বৎসরে ঝালকাঠী জাতীয় বিগ্যালয়ের 
জন্য ১২০** বার হাজার টাকা খরচ করা হইয়াছে। বঙ্গদেশস্থ 
জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ বিদ্যালয়- পরিদর্শন সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট নহেন । রিপোর্ট 
হইতে এ বিষয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল :__ 

“শত ছুই বৎলরে আমাদের কাধ্য-কলাপ.পরিদর্শন করিতে, ছা ও ও. 


জাতীয়-শিক্ষ!পরিঘৎ ২১৯ 


পপি পি শি জপ সিল পি উস পপ ৯ শি ৯৯০২ নস নি সি উস আও জা 





পেন 


ক্বুল-পরিচালক মেশ্বরদিগকে উৎসাহিত করিতে অনেক সদাশয় মহাত্মারই 
শুভাগমন হইয়াছে । তন্মধ্যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌, এ, বি, এল্‌, এটর্ণি এট ল, কাধ্যনির্ববাহক'সমিতির 
অন্ততম সভ্য এবং গৌরীপুরের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মনোমোহন্‌ 
ভট্টরাচাধ্য এম, এ, কলিকাতা! জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রফ্সার শ্রীযুক্ত 
কালীপ্রপন্ম দাল গুপ্ত এম্‌) এ, দেশগৌরব শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্‌ 
এ, বি, এল, শ্রীধুক্ত শরৎচন্দ্র গুহ এম্‌, এ, বি এল, শ্রীযুক্ত সতীশচজ্দ 
চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বিখ্যাত বক্ত1 শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, 
“বরিশালহিতৈষী” পত্রিকার এডিটার এবং খ্যাতনামা৷ প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিত 
শ্রযুক্ত উমেশচন্দ্র দাসগুপ্ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।৮ 


চীনের ভবিষ্যৎ 


শ্রধুক্ত সনৎ সেন স্থায়ত্ত-শাসনাধীন চীনের বর্তমান অবস্থার 
পর্যালোচনা করিয়া নিয়লিখিত আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন £-_ 

“আজ চীনের অবস্থা আগেকার অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নত। দেশে 
একতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে; আগেকার মত গোলমাল ব! 
বিশৃঙ্খলত। নাই, দেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিদেশে যাতায়াতের 
পথের বেশ স্থৃবিধা হইয়াছে ; এই সব কারণেই আমাদের এক্যবন্ধন দৃঢ় 
হইয়। উঠিতেছে। এখন দেশের কোন জায়গায় যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত 
হইলে সকলেই জানিতে পারে, এখং সব দেশটাও কোথায় কি হইতেছে 
না হইতেছে সব খবর রাখিতেছে। 

রাষ্্রবিপ্রবের পর হইতেই প্রাম্ম এক হাজার দৈনিক কাগজ 
চলিতেছে; আগে মোটে ৪* কি ৫* খানা ছিল; এবং কয়েক বৎসর 
'আগে আরও কম ছিল, তাহাও কেবল মাত্র কয়েকটি বন্দরেই আবদ্ধ 
ছিল। টেলিগ্রাফ্ষের তার সমস্ত দেশ ছাইয়! ফেলিয়াছেঃ শরীরের ভিতর 
রক্তসঞ্চালনের ন্যায় দেশের পল্লীতে পলীতেও সব খবর যাইতেছে। 

আফিঙ্গের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যেরূপ একটি আন্দোলন চলিতেছে 
তাহাতে বোধ হয় চীনের এক্যবদ্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে । আগেকার 
দিনে এখনকার মৃত সহানুভূতি ও সফলতার সঙ্গে এরূপ একটি 
আন্দোলন কখনই, সম্ভবপর হইত না। দেশের জাতীয় আন্দোলনের 
'আহ্বানে'দমগ্র চীনবাসী আজ সাড়া দিতেছে। | 

চীনবাসীরা.[বিদ্যালাভুকরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, প্রত্যেক 
বালকই যে যেমন পারিতেছে, অমনি স্কুলে ভর্তি হইয়া যাইতেছে ৪ 


চীনের ভবিষ্যৎ ২১৬ 


শপ, ০ ২৯ পি ভি সিসি সি জি সস সি অপ ৯৯ পিস ৯ সমস সস সিসি সিস্ট সি সি সি পিস সাত সত সপ দি 


কাজেই জোর করিয়া আর বিদ্যা শিখাইবার কোন দরকার নাই। 
বিদ্যাশিক্ষ। দেশের মধ্যে বন্যার মৃত ছুটিয়! চলিয়াছে, এখন সর্বসাধারণের 
জন্য কি প্রণালীতে স্থুলের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তাই আমাদের ভাবিতে 
হইবে। 

চীমবামীদের আর্থিক অবস্থা আজ অনেক উন্নত হইয়াছে। তাহার! 
কষি-বিদ্যা ভাল করিয়৷ বুঝিতে শিখিতেছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
উন্নতির জন্য নৃতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। আগেকার 
অপেক্ষা দেশে স্বচ্ছলতার মাত্রাও বাড়িতেছে। গত ছুই বৎসরের মধ্যেই 
মদিও গবর্ণমেন্টের দারিক্র্য ঘুচে নাই, কিন্তু লোকেদের আর্থিক অবস্থা 
বেশ স্বচ্ছল হইতেছে । 

রাষ্ট্রনীতি বিষয়েও চীনের যথেষ্ট উন্নতি হুইয়াছে এবং আমাদের মনে 
হয় লোকগুলিকে সর্বপাধারণের উপযোগী শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়! 
তুলিতে পারিলে চীন একটা পরাক্রাস্ত জাতি হইয়। ধাড়াইবে। আমরা 
শাস্তিতে থাকিতে চাই, অন্ত রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা বাধ্য না হইলে আমাদের 
ুদ্ধ-বিগ্রহ করিবার ইচ্ছা! নাই। পাশ্চাত্য জাতিই যুদ্ধ-বিগ্রহের সি 
করিয়। থাকে, তাহার। না করিলে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবন! দেখিতেছি না। 
চীনের অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়। আমর৷ বিশ্বাস করি ন1। 

আমি চীন ও জাপানের মধ্যে বন্ধুতা-স্থাপনের চেষ্টা! করিতেছি। 
বড়ই সৌভাগোর কথা বলিতে হইবে, চীনের সহিত জাপানের যে 
সব্যনীতি আবশ্তক, তাহা অধিকাংশ জাপানীরাই বুবিতে পারিয়াছে। 
এই উভয় দেশের পক্ষে এবং সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে এইরূপ ভাবই মঙ্গল- 
জনক। চীন স্বতন্ত্র ভাবেই উন্নতিসাধন করিতে চায়। 

অন্তান্ত জাতি চীনকে স্বতঙ্্ ও স্বাধীন বলিয়া ঘোষণ! করিবে কি না 
এ সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি একমত ল। 


২১৪ বিশ্ব-শক্তি 
হইলে এটা হইতে পারে না এবং ইহার কারণও আর কিছুই নয়। কোন 
কোন রাষ্ট্রশক্তি নৃতন গবর্ণমেপ্ট স্বীকার করিতে চান না, দেখেন যে, 
এই স্থযোগে কিছু রাজ্যলাভ হয় কি না। রুষিয়া চীনের পরিবর্তে 
মঙ্গোলিয়ার ক্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে ও অন্যান্ত রাষ্ট্রশক্তিকেও এই 
ষত্তে প্রবিত করিতেছে। কিন্তু যতদিন পধ্যন্ত চীনের স্বাধীনতা 
বিঘোধিত না হইবে, ততদ্দিন মঙ্গোলিয়! সম্বন্ধে কোন রাষ্্রশক্তি কিছু 
বলিতে পারিবে না। অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তি চীনে ষ! খুসী তাই করিতে 
পারে, এইকব্প ভাবিয়া তাহার! চীনের অঙচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে । 
যখন সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি একমত হইবে, তখনই এইব্বপ সম্ভব, কিন্ত অনেকে 
দেরী করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে । ইংলগ্ড তিব্বতের 
অবস্থার দিকে চাহিয়! আছে বলিয়! বোধ হয়। ফরাসীর। রুষিয়ার পদাক্ষ 
অন্গলরণ করিবে। জার্াণী আমাদের দিকে অন্থকৃল বলিয়! মনে হয়, 
মার্কিণও জাপানের মতেই মত দিবে। 

এই জাতি-সজ্ঘাতের ফলে যে চীনের জাতীয় আন্দোলন বিশেষ 
বাধ! পাইবে বা পশ্চাৎপদ হইয়! পড়িবে, তাহা আমার মনে হয় না। 
বরং চীনের লমস্ত জায়গায় আমূল সংস্কার হইবে, শৃঙ্খলা রিধান হইবে। 
এবং উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে, ইহাই আমার আশ11” 











মালদহের কবি ও গায়কগণ * 


এই প্রবন্ধের কিয়দংশ আধাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে 
পুরা-কাহিনী-সংগ্রহ বা প্রাচীন ইতিহাসের অন্থসন্ধানমূলক কোন তথ্য 
নাই। ইহা! বন্তমান বঙ্গীয় সমাজের সাহিত্য-চিত্রের একটি অংশবিশেষ । 
লেখক কয়েকজন আধুনিক কবি, গায়ক ও নর্তককে বাঙ্গালার সাহিত্য- 
২সাবে পরিচিত করিতে প্রয়াসী। আমাদের বিশ্বাস বঙ্গদেশের 
প্রত্যেক জেলায় জনসাধারণের মধ্যে বহু উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসেবী, কবি, 
লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, পরিহাস-রসিক আছেন। তাহারা 
বঙ্গের সারন্বতক্ষেত্রে ষথার্থ গুণী ব্যক্তিগণের স্ঙ্গে সহচর ব। অঙ্ছচরভাবে 
আসন পাইবার যোগ্য । যাহার! এই সকল শিল্পকলাবিৎ ব্যক্তিদিগকে 
বাঙ্গালীর নিকট পরিচয় করিয়া দিতেছেন, তাহার) প্রকুত গ্রন্তাবৰে 
দেশের “লোক'সংখ্য। বাড়াইবারই আয়োজন করিতেছেন । 

হুঃখের কথা-_-উচ্চশিক্ষার মোহে পড়িয়া আমরা দেশের জনপাধারণ 
হইতে দুরে সরিয়া আসিতেছি। কেতাবী শিক্ষার ফোড়ন অথব!, 
বি, এ, এম্‌, এস, সি, উপাধির আড়ম্বর না দেখিলে আমর! কোন 
লোককে গুণী, শক্তিমান্‌ বা গণ্যমান্ত মনে করিতে লঙ্জগ/ বোধ করি। 
বিশ্ববিস্তালয়ের গ্রাজুয়েট হইক্সা) আমরা শিথিম্বাছি__পাশ্চাত্য কৰি 
লাঙ্গল্যাণ্ড অশিক্ষিত দরিদ্রের ছুঃখ সাধারণের অসাধু অমাঞ্জিত ভাষা 
প্রকাশ করিয়া ইংরাজ সমাজে অমর হইয়াছেন । কৃষক কবি বার্ণস, 
ভাঙ্গ! ভাষায় গান গাহিয়! প্রেমের মান্কাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন, লোক্ষ- 
সমাজে দরিদ্র নারায়ণের কথ প্রচার করিয়া জনগচণর হৃদয়ে কত নৃদ্তন 
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* যুক্ত কুমুদনাখ লাহিড়ী মহাশয়েন পরব সথদ্ধে সম্পারধীক় সর্তব্য। 


২১৬ বিশ্ব-শক্রি 


শিস সিসি সি সিস্ট 





আশা নৃতন আকাজ্ষ। জাগরিত করিয়াছেন; গ্রে, কলিন্স, প্রভৃতি 
কৰিগণ কাব্যে জনসাধারণের জীবন চিত্রিত করিয়! সাহিত্য-জগতে বিপুল 
আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা এই সকল অর্ধশিক্ষিত ও 
অঙ্নন্নত ব্যক্তির কবিত্বক্তি, ভাবুকতা, চিস্তার স্বাভাবিকত। ও নিভীকতা, 
হৃদয়ের সরলতা, স্বদেশ-প্রীতি, অদম্য উৎসাহ এবং পবিত্র মানবসেবার 
প্রবৃত্তি ইত্যাদি নানাবিধ সদ্গুণের পরিচয় পাইয়। পুলকিত ও রোমাঞ্চিত 
হইয়া থাকি। ইহারই নাম উচ্চ শিক্ষা । কিন্তু আমাদের চরণনিক্ে 
“উত্নবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা” যে কত সহশ্র উদার-হাদয়, লরলম্বভাব 
নৈনগ্রিক-কবিত্বমক়্ ব্যক্তির চিত্ত প্রকৃত বিশ্বপ্রেমে ও শ্বজাতি-গ্রীতিতে 
পুলকিত করিতেছে, তাহার সংবাদ রাখি না। আমাদের ঘরের উপর 
দিস্বা যে ভাব-গন্গা বহিয়া। যাইতেছে-__তাহার পুণ্য-প্রবাহে যে কত শত 
মানব-হৃদয় উর্বর হইয়া জগতের সনাতন সত্যকে অঙ্কুরিত করিতেছে 
তাহার মধ্যাদ। বুঝিতে পারি না। দেশের এই সকল অমর আত্মাকে 
আমর! অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত অথবা ইংরাজিতে অনুভিজ্ঞ বলিয়া ঘ্বণা 
করিতে শিখিয়াছি। ইহাকে বলে চিত্ত-সংমোহন্‌। 

পূর্বে আমরা ইহজগতের তথ্য সংগ্রহ করিয়। রাখা৷ উচিত বিবেচন! 
ক্ষরি নাই। এজন্য কত শত রামপ্রসাদ চত্ডীদাসকে হারাইয়! আমর! 
অনুন্নত জাতিকঁ বুংশধর ভাবে লজ্জায় জীবন যাপন করিতেছি । আজ 
পাশ্চাতা শিশ্ষ। পাইয়! পাশ্চাত্য মুমাজকেই মাথায় রাখিতে শিখিতেছি। 
্ইরূপ আবার কত নৃত্তন বুত্তন ব্লামপ্রসাদ চণ্ডীদানকে নীরব রাখিয়। 
দরিজ্র হইতে বলিম্বাছি--কে।জানে? 

শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ, বাস্কালার জনসাধারণের দিকে দু্টিপাঁত 
করুন। . দেখিবেন বন $গ্র, কলিন্স্‌, বার্ণ স্‌ আপনাদের নিভৃত পঙ্ী- 
কুঙ্গে নীরবে বাগ্দেবীর আগাধনা করিতেছেন। দেখিবেন তাহাদের 





সপ পি 


মালদহের কবি ও গায়কগণ ২১৭ 


কেহ কেহ ব্যবসায়ে ও জাতিতে কামার বা নাপিত, কেহ হয় ত জোলা, 
কেহ বা সামান্ত মি্ত্ী, কেহ বা দর্জি । কিন্তু হিন্দুই হউন বা মুসলমানই 
হউন, জেলেই হউন বা! ধোপাই হউন, এখনও তাহারা নিজ নিজ গণ্ডীর 
মধ্যে গ্রে, কালন্স, বার্ণসের ন্যায় সহ সহন্ত্র নরনারীকে তাঁহাদের 
কাব্যনাট্ট হান্তের দ্বারা কখনও কীদ্দাইতেছেন, কখনও তীব্র সমালোচনার 
দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতেছেন, কখনও উতৎকট বৈরাগ্যের কথ! 
শুনাইয়া সংসারে পরমানন্দের ধারা ঢালিরা দিতেছেন। তীহাদের 
প্রভাব বড় ফম নহে। তীহাদের প্রভাব ক্ষণিকও নহে। তাহাদের 
মৃত্যুর বছ কাল পর পধ্যস্ত তাহার! লোকের হৃদয়ে জীবিত থাকেন। 
তাহাদের জীবদ্দশায়ও অনেকে অসংখ্য নরনাক্ীর মুখে মুখে ঘুরিয়া থাকেন। 
আমাদের আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে এইরূপ “নরকুলে ধন্য” 
কষ্জন লোক জন্মিতেছেন বা জন্মিতে পাবিবেন বলিতে পারি না। 
অশিক্ষিত জনসাধারণের সমাজে এইরূপ “অমর? কবি বাঙ্গালার প্রত্যেক 
জেলায় এখনও জন্মিতেছেন__এই কথ বুঝিতে পারা ও জানিতে পার! 
কিকম আশার কথা? 

ধাহারা বঙ্গলমাজের বিভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ শক্তিমান্‌ 
পুরুষগণকে লোক-সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবেন, তাহাদের 
নিকট আমর! চিরকাল কৃতজ্ঞ, থাকিতে বাধ্য । আমাঞ্জীর পাহিত্য-' 
ংসারের লোকবল শীব্রই বাড়িবে, আমন্কা এরূপ বিশ্বাস কাঁরতেছি । 
কারণ আজকাল ছু'একজন করিয়। উদ্চন্দিফ্লিত মহগত্মার! জনসাধারণের 
ভাবুকতা, সাহিত্যশক্তি ও ধণ্মভাবের প্রদ্ধি” আরুষ্ট " হইজেছেন'। 
চট্টগ্রামের বলীয় সাহিত্য-সম্মিলনে “্প্দীনেবকেন্গা লেখক" প্রচার 
করিয়াছেন £--"যেখানে কৎকআাক্ীল। ঠেলিতে ধঠিতে গীল ধবিয়াছে। 
ঘন তুমি কৃষি-কাজ জান না,+এমন যানবজন্রি ঈইলপতিত, আবাধ' 


০৫ বিশ্ব-শক্তি 


০০০১১ 


করলে ফলত সোনা? ; যেখানে তাতী কাপড় বুননিতে বুনিতে গাহিতেছে 
“ওহে হর, এই ভবেতে তাঁত বুনা কাজ খুব ভালই জান”; যেখানে 
মাঝি নদীর শোতে নৌকা ভাসাইয়! উদাস প্রাণে গাহিতেছে, "মন মাঝি 
তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাহিতে পারি না,_-তাহাদের নিকট গিয়া 
তাহাদের অকপট হৃদয়ের ভক্তি এবং প্রেমের গভীবতা বুঝিতে হইবে । 
তাহাদের নিকট সরলতা, ভক্তি ও তন্ময়ত শিখিতে হইবে । গন্ভীরার 
গান, ভাটিয়াল গান, বিষহরির গান, রাধা-কষণ ও হরগৌরী সন্বষ্ধীয় গান 
ইত্যাদি সকল প্রকার হৃদয়োচ্ছাসগুলির প্রকৃত মর্ম বুঝিতে হইবে। 





টি কস ০ 





আমেরিকায় গণিত-শিক্ষ। 


কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকার বিভিন্ন বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করিয়। শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিপ্াছেন 
তাহার কিম্গদংশ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে । আমর! নিয়ে কিঞ্চিৎ 
উদ্ধত করিলাম । 

“চিকাগোয় থাকতে সেখানকার একটী ভালো বিদ্যালয় দেখতে 
গিয়েছিলুম । সেখানে দেখবার জিনিষ ঢের আছে। কিন্তু তাদের 
সে সমস্ত বহুব্যয়সাধ) ব্যবস্থা দেখে আমাদের পক্ষে বিশেষ লাভ নাই। 
কেবল, অঙ্ক শেখবার একটা! যা প্রণালী দেখলুম সেইটে তোমাকে 
লিখচি। এরা ক্লাসে একট] খেলার মত করে-_সেটা হচ্চে 781715176, 
তাতে পুরোপুরি ব্যাঙ্কের কাজের সমস্ত অভিনয় হয়। চেক বই, 
ভাউচার, হিসাবপক্জ সবই আছে । ছেলেদের কারে! বা চিনির ব্যবসা, 
কারে। বা চামড়ার-_-সেই উপলক্ষে ব্যাক্ষের সঙ্গে তাদের লেনা-দেন। এবং 
তার লাভ-লোকসান ও সুদের হিলাব ঠিক দস্তর মত ঝাখতে হচ্চে। 
এতে অঙ্ক জিনিষটাকে এরা গোড়া থেকেই সত্য ভাবে দেখৃতে পায় 
ছেলের! খুব আমোদের সঙ্গে এই খেল! খেল.চে । তোমার মনে আছে. 
কি না বল্তে পানে, কিন্ত আমি বহুকাল পুর্বেবে আমাদের বিদ্যালয়ের 
অঙ্কের ক্লাসে এই দোঁকান-রাখার খেলা চালাবার চেষ্টা করেছিলুষ 
গণিতশান্তে আমার বিদ্যার পরিমাণ গণনায় অতি বসামান্ত বলেই আসছি 
এ. জিনিষটা খাড়া করে তুলতে পাহ্ুন্ুম না--কোন জিনিষ নূতন: 
প্রধালীতে গড়ে তোলবার শক্তি ছিল না---এই জন্টে টা! ছেড়ে ফেওয়া 
হল। কিন্তু ক্ষ দিনিঘট! কি একট তার তুল গিনি । যে কেখল, সর 





২২০ বিশ্ব-শক্তি 
কাটার ঞিশিষ নয়, সেটা যে যথার্থ ক্ষতির কারণ, এটা খেলাচ্ছলে 
ছেলেদের দেখিয়ে দিলে সেট। ওদের মনে গাথা হয়ে যায়। ছোট ছোট 
কাপড়ের বস্তায় বালি পুরে অনায়াসে এই খেলার আয়োজন করা যেতে 
পারে--অবশ্য খাতা-পত্র ঠিক দস্তরমত রাখৃতে শেখাতে হয়। এই 
ছিনিষটাতে ওদের হাত ছুরস্ত হলে প্রত্যেক ঘরেই আমরা বিদ্যালয়ের 
ডিপজিটের কাজ ন্বতন্ব করে চালাতে পারি। প্রথমটা এটা গড়ে 
তুল্তে একটু ভাবতে এবং খাটতে হয়, কিন্ত তারপর কলের মত চলে 
যাবে। 

আতার বাঁচি ও তেঁতুলের বীচি দিয়ে টাকা-পয়পার কাজ চলতে 
পরে-_কাগঞ কেটে কতকগুলি নোটও তৈরি করে নিতে পার--এতে 
ওদের আমোদও হবে শিক্ষাও হবে। এই জিনিষটা একটু ভেবে 
দেখো । এদেরই স্কুলে এই জিনিষটার নূতন প্রবর্তন হয়েছে__.আমর! 
এদের অনেক আগে এই প্রণালীর কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু আমর। 
বাধ। রাস্তার বাইরে ।কছুই কর্‌তে পাব্লুম ন-_-আর এরা অনায়াসে 
এগিয়ে যাচ্চে--এইটে দেখে আমার মনে ছুঃখ বোধ হল।” 

পাচ ছয় বৎসর হইল অধ্যাপক শযুক্ত বিনয়কুমা সরকার মহাশয় 
গণিত-শিক্ষ। সম্বন্ধে যে প্রণালী প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি তীহার শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকায় লিখিয়াছেন_- 
“সচরাচধ যে প্রণালীতে গণিত-শান্ত্রে শিক্ষা-প্রদান কর হইয়। থাকে, 
তাহাতে ছাত্রকে কতকগুলি সংজ্ঞাহীন নিজ্জাব সংখ্য। লইয়া নাড়াচাড়া 
করিতে হয়। সংখ্যা, রাশি ও সাক্ষেতিক চিহ্ৃনমূহ এবং পাটাগণিত, 
বাক্ঈণিত ও জ্যামিতি সমুত্যই কেবলমাত্র কাগন্জ বা বোর্ডগ্ প্রাণ 
হইগ্সা থাকে । এই সমুদয় তথ্য জীবস্ত লত্যের স্থায় মনের উপর 
আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না4 মাহ্থষের জীবনের সহিত এই... 
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সকল জিনিষের সম্বন্ধ বিশেষ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। এই জন্য 
এই সকল পদার্থ মৃত ও অচেতন বিবেচিত হইয়া থাকে । মাঝে 
মাঝে বিশেষ কোন ছুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্ত শিক্ষক 
মহাশয় অথব! গণিতকার কোন চিত্র ব। প্রকৃত ঘটনার সাহাধ্য অবলম্বন 
করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়টি কথঞ্চিৎ সজীবতা৷ লাভ 
করে। কিন্তু কেবল তাহার সাহায্যে গণিত-শাস্ত্রের অনুশীলনের প্রতি 
চিত্ত আকুষ্ট হয় না, এবং প্রকৃত অনুরাগ জন্মে না। 

এই জন্য এক নৃতন প্রণালী এই পুস্তকে অবলঘ্িত হইয়াছে। তাহা 
দ্বারা মান্থষের প্রতিদিনকার জীবনের বৈষয়িক কাধ্যকলাপের মধ্যে, 
গণিত শান্্কে আনয়ন করিয়।! সরস করিয়৷ তোলা হইবে। প্রতিদিন 
প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক' ব্যক্তিকে বহু পদার্থের পরিমাণ গ্রহণ 
করিতে হয়; বু জিনিষ ওজন করিতে হয়। এই নিত্য ব্যবহার্য্য 
পরিমের পদার্থপমৃহের প্রতি ছাত্রের দৃষ্টি নিক্ষেপ করাইতে হইবে । দিন, 
ক্ষণ, লোক, স্থান, গৃহ, ধন, পশ্ত প্রতৃতি পদার্থের পরিমাণ মানুষ 
আবহমানকাল গ্রহণ করিয়া আদিতেছে |. এই সকল শিল্প-বাণিজ্য এবং 
বিষয়-সম্পত্তির উতৎপত্তি- ও ক্রমবিকাশের সহিত গণন! ও পরিমাণ-শান্ত্র 
ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সেই সকল বিষয়সমূহের সহিত সম্যক 
পরিচিত হুইলেই গণিত-শান্ে রসগ্রাহিতা জন্মে । নতুবা ভিত্তিহীন 
অলীক সংখ্যাতত্ব শু, ঢুন্ধহ ও ভীতিজনক বোধ হয়। 

এই পরিমেয় পদার্থসমূহের পরিমাণ লইয়া! অসংখ্য প্রকার প্রশ্ন উদিত 
হইয়া থাকে । এই সকল প্রশ্নের বিষয় অবগত হইতে হইবে। লাভ- 
ক্ষতি, আদান-প্রদান, খপ-গ্রহণ, খণদান, মু বিক্রয়, বিভাগ, বিনিম্য 
প্রভৃতি পরিমাণমুলক নানাবিধ বৈধস্িক ব্যাপার মানব-জীবলের 
বিচিত্রতা 'সম্পাদন করে, এই ধবন্ু ঘটনা অর্থনীতি-শান্তের, আলোচ] 


৪২২ ূ বিশ্ব-শক্তি 
(িষয়। এই সমুদয় কাধ্য- তারা মানবজীবনের প্রধান অংশ। প্রকৃত 
কাধ্যক্ষেত্রে এই সকল কাধ্যের বিবরণ গ্রহণ করা আবশ্বক। যত ক্ষেত্র 
ও ষে যেস্থলে পরিমাণ গ্রহণের আবশ্তকতা হইয় থাকে*_-_-সেই সকল 
ক্ষেত্রের প্রশ্নের সহিত পরিচিত হওয়। আবশ্যক । 

মানবজীবনের সামাজিক কাধ্যাবলীর মধ্যে ধনসম্পত্তি ও শিল্প- 
বাণিজ্য লইয়৷ নানাপ্রকার কারবার হইয়া থাকে । তন্মধ্যে অধিকাংশই 
অতি জটিল, দুরূহ, চুর্ব্বোধ্য ও সমস্তাপূর্ণ। সমবেত ব্যবসায়, যৌথ- 
কারবার, ব্যাঙ্কিংং রাজন্বের আদান প্রধান, সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়, 
অস্তর্দেশিক ও বহিদ্দেশিক বাণিজ্য) খণ- দান,খণ-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যসমূহ 
অতিশয় কঠিন ও বিচক্ষণতার সহিত বিবেচ্য । কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীর বৈষদ্ষিক ব্যাপারসমূহ্র মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন অবশ্ত সহজ ও 
অল্পায়াসনাধ্য । কেবল মাত্র সেইগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলেই গণিতে 
উতৎধধ লাভ হইতে পারে। সুতরাং যে সমস্তাসমূহ মীমাংস। করিবার 
জন্» বছক্ষণ ধরিয়া চিন্ত! করিতে হয়, সেই সমুদয় আলোচনা করিবার 
প্রয়োজন নাই । তৎ্পরিবর্তে শিক্ষার্থীকে সর্বববিধ সমস্তার সরল সুবোধ্য 
ৃষ্টান্তসমুহই আলোচনা করিতে হইবে । 

রাশি, সংখ্যা বা কোন সন্কেত ব্যবহারের উপর বিশেষভাবে নিব 
করিতে হইবে না। মুখে মুখে গণিতের সর্ববিধ প্রশ্নের মীমাংসা 
করিবার চেষ্ট। করা আবশ্তক॥। গণিত-শান্ত্রে প্রকৃত প্রবেশ লাভ. 
করিবার জন্য এবং বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত জটিল রাশি বা বৃহৎ, 
বখ্যা। ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। অতি-সরল এবং 
কুর্রতম রাশি ব্যবহার করিয়াই, এবং সস্কেত-চিহ্তের পরিমাণ ও্জটিলত্, 
বি না করিয়াও মানুষের সর্ববিধ পরিমেয় পদার্থনমুহের এবং .পরিমাণ' 
গ্রহণকার্্যের ধারণা করা যায়। অতি জটিল, প্রশ্নও এই উপায়ে সর: 
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০ স্টি তপন পরি পাস ৯ অপ পপি 


স্ব পরপর সি স্পা উপ সি প্লিস স্পা পি 


হইয়া পড়ে । কঠিন কঠিন অস্ক করিতে পারাই গণিতে বু;ৎপত্তির লক্ষণ 
নহে । অনেক সময়ে একেবারে না বুঝিয়াও কেবলমাত্র সুত্র প্রয়োগ 
করিয়াই কঠিন প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়1 যাইতে পারে । 

স্থতরাং এপ প্রশ্ন করা! উচিত যাহাতে বৃহৎ বৃহৎ রাশির অথবা 
জটিল সংখ্যার প্রয়োগ না করিতে হয়। অতি ক্ষুত্র রাশি ব্যবহার 
করিয়াই সমগ্র গণনা-শাস্্র সমাপ্ত করিয়! ক্ষেলিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 
ধারণা-শক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষার্থীর সম্মুখে বস্ত ধারণা করা 
বিধেয় ) চিজ্জাঙ্কনাদি উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করাই গণিত- 
শিক্ষার প্রকষ্ট প্রণালী । ৰ 

এইরূপে জীবনের নানাবিধ কন্ধের মধ্যে গণিতের প্রতিপাদ্য বিষয়টি 
আয়ত্ত হইলে পর শিক্ষার্থীর মানসক্ষেত্রে বীজগণিত, পাটাগণিত ও 
জ্যামিতি স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়। বুদ্ধিশক্তি-বিকাশের সহারত। 
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এই প্রণালী কতকগুলি স্কুলেও প্রবর্তিষ্ভ হইয়াছে এবং এই অনুসারে 
শিক্ষা দেওয়। হইতেছে ? কিস্ত বিনয় বাবুর এই পদ্ধতি কতদুর সফলতা! 
লাভ করিয়াছে তাহা আমরা জানি না। |] 

রবি বাবুও “জিনিষটাকে খাড়া করে তুল্তে” পারেন নাই, "নূতন 
প্রণালীতে গড়ে ভোলবার” শক্তি নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। 
অন্যান্ত দেশে লোকের সকল বিষয়েই সফলতা! প্রাপ্ত হয়। আমরা প্রান্থ 
কোন কাজেই সার্থকত। লাভ করিতে পারি ন। আমাদের অপদার্থতাই 
কি ইহার একমাজ কাত্রণ ? 


বাঙ্গালীর সমাজেতিহাসের উপকরণ 


বাঙ্গালী জাতি চিরকাল একটানা একভাবে গড়িয়া উঠে নাই। 
বাক্জালীর সমাজ, সভ্যতা, সাহিত্য, ধন্শভাব সকলই নানা জাতির চিহ্ু, 
নান! প্রভাবের সাক্ষ্য বন করিতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের 
শক্তিপুঞ্জ সমাজগঠনে সহায়ত! করিয়াছে । এসিয়ার বিভিন্ন দেশবাসীর 
চিন্তা এবং কম্মও বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । বাঙ্গালীর 
সাহিত্য, ধশ্ম, কলা, শিল্প এবং বিদ্যাও বাঙ্গালার বাহিরে বিস্তৃত হইয়া 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সমাজ-গঠনে উপকরণ যোগাইয়াছে, এবং 
বঙ্গের সভ্যতা নেপাল তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, জাপান প্রভৃতি 
দেশের উপর নিজ বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রযুক্ত বিজয়চন্জর 
মজুমদার, শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ্‌, শ্রীযুক্ত 
হরিদাস পালিত প্রভৃতি মনীধিগণ তাহাদের ভাষাবিষয্নক, সমাজবিষয়ক, 
ধর্মবিষয়ক, পু'খিবিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রস্থাদির ঘার1 আমাদিগকে এইরূপ ইঙ্গিত 
দিম আসিতেছেন। 

আমরা এই কথ! মনে রাখি না। এক্সন্ত বাঙ্গালার আধুনিক 
অনুষ্টান-প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, কাকদাকানুনগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে 
পারি না। তাহার কারণ আছে। আজকালকার বাঙ্গালাদেশের 
চতুঃলীমা! দেখিয়া সাধারণতঃ আমর! অতীত বঙ্গের রাষ্ীয় সীমাগুলির 
ধারণ করিতে পারি না। বাঙ্জালার রাস্থ্ীয় সীমা অতীত কালে অসংখ্যবার 
অসংখ্য উপায়ে পরিবন্তিত হইয়াছে ।' বঙ্গে রাষ্্ী্ম জগতের কেন্দ্রস্থল 
নান! জনপদে স্থানাস্তরিত হইয়াছে । বজদেশে বহু রাজধানী একই যুগে 


নি ৯ পিস 
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নানা স্থানে প্রতিঠা 'লাভ করিয়াছে, এবং যুগে যুগে স্ব-স্বপ্রধান রাষট্রশক্তি 
অভায লাভ ফরিয়াছে। তাহার ফলে আজ যেখানে সমাজের, ধর্দোর, 
বিদ্যা ও শিল্পের উদ, কাল সেখানে তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান । 
সভ্যতা-গঙ্জা কোন্‌ এক অজানা পথের ভিতর দিয় সম্পূর্ণ নৃতন নৃতন 
স্থানকে সমৃদ্ধিসম্পন্প করিতে চঙলিয়াছে। | 

আঞ্চুনিক বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিতে হইলে, খসাধুনিক হিন্দুসমাজের 
বিচিত্র বিধিনিষেধের প্রকৃত, তথ্য জানিতে হইলে বাঙ্গালার অতীত যুগের 
রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনগুলি পুঙ্খাুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে। আধুনিক 
বাঞ্ধালাক্প ভৌগোলিক মীম! মাত্রে অন্থসন্ধান আবদ্ধ রাখিলে চলিবে ন!। 
বঙ্গ, বাঙ্গালা, বঙ্গ প্রদেশ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলির মোহ ছাঁড়িতে 
হইবে। তাহার পরিবর্তে নৃতন নূতন নামে নৃতন নৃতন জনপদে 
বাঙ্গালীর শক্তি, বাঙ্গালীর ধন্ম, বাঙ্গালীর পরিচয় পাইতে অভ্যন্ত হইতে 
হইবে। কেবলমাত্র মামুলি যুগবিভাগ অবলম্বন করিয়া এতিহাসিক 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে চলিবে না । টবোৌঁ্ঘক যুগ, হিন্দু সুগ, যুসলমান 
যুগ ইত্যাদি শব্দের অধীনত পরিত্যাগ করিতে হইবে! তাহার পরিবর্ে 
বিচিত্র জাতি-সংঘ্ষ, বিচিত্র শক্তি-সুমন্থয়, বিচিন্ত্র রক্ত-সংমিশ্রণ, বিচিত্র 
' কম্মপ্রবর্তনের বিবরণ বাহির করিতে হইবে। 

কিন্তু এতদিন বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দিকে আমাদের বেশী 
লোকের দৃষ্টি পড়ে নাই। প্রন্কত প্রস্তাবে ইতিহাসের আলোচনায় 
সাহিত্যসেবিগণ বিশেষ অঙন্থরাগী ছিলেন না| আজকাল বঙ্গে জাতীয় 
জাগরণের যে সকল গুভলক্ষণ দেখা বাইতেছে, তাহার মধ্যে এঁতিহাসিক 
অন্থপ্ধানে অর্থব্যয়। সমস্বব্যয়। কষ্টত্বীকার, স্যার্থত্যাগ ও শাস্তরিকতা 
সরিশেষ উল্লেখযোগ্য । বঙীয়-সাহিত্য-পর্ধিষদের কার্য এক্ষণে নানা 
পরিষ্ৎ ও সমিতির সাহায্যে শতগুণ শ্রলার লাভ করিাছে বলিল 


১ 





২২৩ বিশ্ব-শক্তি 
কিছুমাজ অত্যুক্তি হইবে না । কলিকাতায় বঙদেশস্থ জাতীয়শিক্ষা-পরিষং 
রঙ্গপুরের সাহিত্য-পরিষৎ মালদহের জাতীয়শিক্ষা-সমিতি, রাজশাহীর 
বরেজ্র-অনুসন্ধানসমিতি, বীরভূমের সাহিত্য-পরিষ্। ঢাকা সাহিত্য- 
পরিষত, শ্রীহট্ সাহিত্য-সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য- 
সম্মিলন, পূর্ববঙ্গ সাহিত্য-সন্মিলন, সুরমা সাহিত্য-সশ্মিলন ইত্যাদি নানা 
কর্কেনতে এঁতিহাপিঞ্চ ও ভৌগোলিক অ্সন্ধীন-কার্ধয চলিতেছে। 
সাহারা বাঙ্গালার বাষ্টীয় ইতিহামের ত্মালোচনায় বিশেষ ভাবে 
মনসংযোগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শীধুক্ত অক্ষয়কুমার মত্রেয়, শ্রীযুক্ত 
রাধাকুমুদধ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
রাধাগোবিন্দ বসাক. আ্রীঘুক্ত উপেন্দ্রন্ত্র গুহঃ শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ, 
শীযুক নলিনীকাস্ত ভট্টশালী প্রভৃতি লেখকগণ আমাদের বিশেষ 
ধন্যবাদের পাত্র। তাহাদের অনুসন্ধানের ফলসমূহ এখনও স্থির সিদ্ধাত্তরূপে 
গ্রহণীর হয় নাই । তাহাদের সকলের মধ্যে অনেক বিষয়ে মৃততেদ 
রহিয়াছে । ইহাদের সকলেই যে, সকল স্থলে অকাটা যুষ্সির উপর 
নির্ভর করিয়া চলিতেছেন, তাহা নহে। ব্যক্তিগত প্রাধান্ত লাভের ইচ্ছা, 
পরম্পর তাচ্ছীল্যভাব, অহন্ন্তত। হত্যাি সাহিত্যনেবিস্থলভ ছুর্ধ্বলত। 
নানাধিক পরিমাণে সর্ধত্র বিরাজ করিতেছে, এ কথ অন্বীকার করিয়! 
লাভ নাই। কিন্তু আমরা দেশের দিক হইতে, দেশের বাস্ট্ীয ইতিহাসের 
দিক হইতে, সমাজের প্রাচীন তথ্যাবিষ্কারের দিক হইতে অনেক বিষয়ে 
লাভবান্‌ হইয়াছি। ইহাদের গবেষণায় আমরা নৃতন কথা ভাবিকে 
'অভ্যন্ত হইতেছি, অশ্রতপৃর্ধ, অবিশ্বাস্য ঘটনার সংবাদ পাইতেছি, অলীক” 
কাহিনীন্বরূপ নানা কথা শুনিতেছি। মোটের উপর, একট! অন্সন্ধিৎলা, 
বিবিষ্বীষ, এঁতিহাসিক সাহিত্যে কৌতুহল; যাহা আছে তাহাতেই সম্ভব 
ন। খাক] ইত্যাদি উন্নতির নান! কারণ আমাদের সমাজে প্রবিষ্ট হইমাছে। 
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ক »ট ক জপ সি ৩৯ সিসি আস সিসি সিল পি 


বাঙ্গাজীর ষে একটা রাষ্্ীয় ইতিহাম আছে, অন্ততঃ এই ধারণ! 
বদ্ধমূল হইয়াছে । বাঙ্গালার অতীত ফুগে নানাস্থানে বাষ্্রীয় শক্তির 
বিকাশলাভ হইয়াছে, তাহা সন্দেহ করিবার আর কারণ নাই। গত 
কয়েক বৎসরের সাময়িক পত্রিকাগুলির পাতা উল্টাইলেই এই বিশ্বাস 
জন্মিবে । তাত্রশাপন, পু-থিপাঠ, মুক্রাতত্ব, মুপ্তির বিবরণ, রাঢ়-অনুসন্ধান, 
কামরূপ-অনুসন্ধান, গৌড়ভ্রমণ, বরেক্র-অনুসন্ধান, ইত্যাদি বিবিধ 
আলোচনার ফলে বাজালার জেলাগুলির অতীত রাহ্রীয় মূল্য: নির্ধারিত 
হইতেছে। বাঙ্গালীর রাষ্ীয় ইতিহাসের কয়েক অধ্যায় কথফিৎ উদ্মুক্ 
হইতে থাকিলেই আমাদের সমাজের কাজকর্ম, সৌজন্ত-শিষ্টাচার, ধন্াধন্্, 
সকলই আয়ত্ত হইবে । জেলায় জেলায়, প্রদেশে প্রদেশে, দেশে বিদেশে 
কখন আমাদের কিবপ সম্বন্ধ ছিল, তাহ! বুবিবার পূর্বে আমরা আমাদের 
ধন্ম, সমাজ, সাহিতা, শিল্প সমাকৃষীপে বুঝিতে পারিব ন1। 





জগ 


প্রাীন বাঙ্গালায় বিভিন্ন রাষ্্রীয় কেক 


শ্রাবণ মাসের 'দাহিত্যে তিনটি এাতহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে ৷ তিনটিই বাঙ্গালাদেশের রাস্ত্রীয়সীমা-পরিবর্তনবিষয়ক | প্রথম 
প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মত্রেয় রাঢ়, মেদিনীপুর, উড়িস্তা! প্রভৃতি 
অঞ্চলের পরস্পর সন্বদ্ধ কোন্‌ যুগে কিরূপ ছিল তাহার বিবয়ণ সংগ্রহ 
করিসাছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বলাক্ক এষ্‌, এ, 
খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, বিক্রমপুর প্রভৃতি জনপদের প্রাচীন ইতিহাসের 
এক অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়াছেন । তৃতীয় প্রবন্ধে 'গৌড়রাজমাল1-লেখক 
শীঘুক্ত রমাপ্রলাদ চন্দ বঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও গোয়ালপাড়। জেলার 
অদিবাসিগণের শ্বাধীনভাব যুগের একট] চিত্র দিয়াছেন। এই প্রপদ্ধছের়ে 
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পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বববন্ধ ও উত্তরন্গের বিভিন্নকালের কয়েকট। রাষ্্ীয় কেজ্জের 
তান গবগত হওয়া মায। | 

অক্ষয় বাহুর প্রবন্ধে নিয়ুলিখিত তথ্য গুলি বিবৃত হইয়াছে :-_ 

(১) অশোক্ষের পিতৃপিতামহ্র শ্াঁসন-সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গ এক 
রাষ্ট্রতৃক্ত ' ছিল'। মেগাস্থিনিস ও প্লিনির বর্ণনাহুসারে গঙ্গাসাগরসঙ্গর্ 
পঞ্ঝন্ব, কলিক্গ 'নীমে এবং পঙ্গারিডি-কলিজি” একটি যুক্তরাজ্যরূপে 
পর্রিচিত্ব ছিল (২) অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ে ৮ অঙ্গ বঙগ-বিজয়গ্ 
অনুমিত হয়? করণ “কতকগুলি কাঁবণে মনে হয়» তৎকাঁলে অঙ্গ-বঙ্গ- 
কজিঙ্গ হয় ত একটি যুক্তবাঞ্যক্ধপে পরিচিত ছিল” (৩) খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতাবীতে মহামেধবাহুন খারবে্গ কলিঙ্গ হইতে দিথ্িজয় আবন্ত করেন। 
তাহার ফলে 'বাষহ্ীকগণ, অঙ্ুগত তইয়া কাভার মগধ আক্রমণে সহায়তা 
করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা অঙ্গ-বঙ্গেও তাহার প্রভাব স্বীরুত হইসপা 
থাকিতে পারে । খারবেল জৈনধর্ীন্ছরক্ত ছিলেন। অঙ্গ-বঙ্গে জৈন- 
প্রভাবের বঙ্ছ নিদর্শন এখনও ধর্ডমান আছে। (৪) তিববত্তীয় বৌদ্ধ- 
সাহিষ্ানিহিত একটি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ মনে 
করেন ধৃষটীয় দ্বিতীম্ন শতাব্দীতে “কলিঙ্গ-রাজ্য: আস্গ-সীত্রাজযেব অস্ততৃক্তি 
ছিল, এবং অঙ্গ-বঙেও তাহার গ্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পভ়িয়াছিল।” 
(৫) খু্ীয় সপ্তম শতাবীতে কলিঙ্গ কিয়ৎকাঁলের জন্য গৌডাধিপ শশাঙ্ষের 
ফরতলগত হইয়াছিল। তখনও ইক্তিহাস-বিখ্যাত পালরাক্গণের 
গৌড়ীয় সাম্রাঙ্গয প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই। (৬) খুষ্টীয় নধম এভাবীড়ে 
ধর্দপালদেব উৎকল অতিক্রম করিয়া! আধুনিক কলিঙ্গের শেষলীম! পধ্যন্ত 
“ভুষ্টগমন” করিয়াছেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তিনি কলিজে "মাতগ্খ 
সামু ঈুরীভূত করিয়া সুশাসন প্রবন্তিত করিয়াছিলেন । ধর্ঘপালের 
ভিরোভারের পর উৎকল একবার শ্বাস অবলগনের চে! করিয়াছি? 


বাঙ্গালীর সমাজেতিহাসের উপকরণ ” ২২৯ 


০৩ ০০১০০ 





সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাহার পু দেবপালদেব্‌ও 'দিঘিজয়ী ছিলেনু। 
তিনি “উৎকল-কুলকে উতৎকিলিত্ত করিয়াছিলেন।” *ধর্্পালমেদ্ের ও 
দেবপালদেবের প্রায় শতবর্মব্যাপী শাসনকান গৌড়ীয় সাম্াঙ্যে 
সর্ববাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য গৌরবের কাল ( "এই যু যুগের কলিজের কথা 
এনদ-বন্-কথার নহিত মিশ্রিত হুইয। স্বহিম়াছে ৮ “কলিঙ্থ অঙ্গ-বঙ্গেরই 
কঠলগ্ন ছিল, গোৌড়েশ্বরগণেব প্রবল প্রতাগ অঙ্গ-বঙ্গ-রুলিজে ছুর্য 
ভাবেই বর্তমান ছিল। ভাষায়, সাহিত্যে, শিল্পে, ভাহার প্রচুর, পরিচয় 
প্রাঞ্ধ হওয়া যায়। কলিম্বের শেষ সীমা পব্যস্ত এখনও ঝাণিজ্য-কুশর 
গৌভীয় বৈশ্বগণের বংশধবগণ পূর্বন্থৃতি দব্বীবত র্যখিতেছে।” 
বাঙ্গালীর কলিঙ্জ-বিজয্বের জনশ্রুতি বঙ্দ্দেশে একেবারে আ্বপরিচিত ছিল 
না। তাহা এক লময়ে পল্ীত্কে পল্লীতে গীত হইত। খনরামেকঁ 
জ্ীধশ্বমঙ্গলের লাউমেনের আখ্যা়িকায়, তাহার পরিচয় প্রার্থ হওয়! 
যায়)” | 
ধাহার! প্রাচান পাথর আলোচন! করেন, তাহার! মেত্রেয মহাশয়েব 
এই উক্তি-সমর্থনোপযোগী আনেক নৃতর তথ্য দিকে পারিবেন, আপা 
কৰরি। বাহার! বাঙ্গালীর ধর্ম-কশ্ম, ষামাজিক অনুষ্ঠান, উৎমবনআমোধ, 
"পৃজাপদ্ধতি ইত্যাদির বর্তমান অবস্থা এবং প্রাচীন স্কুগ হইতে ক্রম, 
বিকাশের ধার। লক্ষ্য কবিস্বাছেন, ভীহারাও বৌদ্ধ জৈন-হিস্ছু মুসলমান 
বুগে অর্ধ বঙ্গ-কলিছ্ের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের সাক্ষ্য দিতে পারিষেম। 
শযুক্ক হরিদাঙ্ষ, পালিত 'আদ্্যের গল্ঠীবাগ্রন্থে উড়িয়া জাতির সহিত 
বাজাীর সংযোগ ও এঁক্যের কিছু কিছু ইন্থিত করিয়াছেন। উৎকলের 
'সাহীযাত্রা”উত্ণবের বিবরণে তিনি গোড়ীষ্ষ গণ্ভীরা এবং রাদ্রীয় থাননেক। 
এক-গোগ্ীভূকক উৎসবের পরিচগ্গ দিয়াছেন । এই দিকে বনদ্ধা 
বাড়াইয়া দিলে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ-নংমিশ্্ণের অনেক নূতন তথ্য বিষ 
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স্টিক বি সপ সই ও প্ছাস্সরিিসনন্স্িত আপা 


হইয়া পড়িবে । ঘাহা, হউক, মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রবন্ধে অঙগ-বঙগ-কলিজের 
রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আর্ও দুইটি কথ! জানা যায়। (৭) একাদশ 
শতাব্দীর প্রাবন্তে 'চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল প্রবল যুছে দুর্গম 
ওডুবিষয় পদানত করিয়া কোশলনাড়ু, তন্ববুত্তি, তরুণ লাড়ম্‌ ও বাল 
দেশ পর্য্যস্ত বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন। (৮) থৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর 
শেষ পাদ গঙ্গাবংশ দীর্ঘকাল কলিলের সঙ্গে উৎকল-সকথনও কখনও 
বঙ্গভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ অধিকাপ্ভূক্ত করিয়। প্রবল প্রতাপে রাজ্য 
শাদন করিগ়াছিলেন। ৃ 

মৈত্রেযম মহাশয়ের অধিকাংশ তথ্যই অনুমানের, উপর প্রতিষঠিত। 
এই নক অনুমানের এঁতহাসিক মুল্য বিশেষজ্ঞগণ ভবিষ্যতে বিচার 
করিয়। দেখিবেন। কিন্তু এই সমুদ্রয় হইতে বর্তমানে আমা অস্ততঃ 
এইটুকু ধারণা করিতে পারি যে, বাঙ্গালীকে বুবিতে ইইলে উড়িয়া জাতি 
এবং এমন কি আক্ধ, প্রদেশের দ্রাবিড় জাতিকে বুঝিতে হইবে। 
বাঙ্গালার সমাজে। ধর্শে, সাহিক্তো, শিল্পে দক্ষিণ ভারতের অনেক প্রভাব 
স্তরে স্তরে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে । 

মৈত্রেয় মহাশয় বাঙ্গালীর ইতিহাস যেখানে শেষ করিয়াছেন, , 
অধ্যাপক বসাক মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রায় সেই খানেই আরভ | তাহার 
এতিহাসিক অন্মানসমূহ বাঙ্গালার খৃষ্ীয় ভ্বাদশশতাব্দীর কিয়দংশ লইয়া 
ব্যাপৃতত। তিনি গৌড়ীয় পাল-সাস্ত্রাজ্যের অবসান কালের এক চিন্তর 
দিম্নাছেন। নিম্নলিখিত কথাগুলি তাঁহার বক্তব্য--€ ১) রাষপালের পর 
কুমারপালদেব “বরেন্দ্রীতে রাজ্যশাসন করিতেন, তীহার সময়ে গৌঁড়ীকর 
সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিন্রোহ উপস্থিত হয়। কোন কোন বিস্রোহ 
দম করা হইয়াছিল, কতকগুলি দমন করিতে পারা যায় নাই। (২) 
এই সময়ে “বঙ্গে (বিক্রমপুর রাজধানী ) বশ্দরাজগণের অভ্যুখান 
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লি 


হইয়াছিল। (৩) অপর দিকে এই সময়েইবিজয়সেন পাল-াম্াজ্যের 
দুরবস্থা ও দুর্বনত। দেখিয়া বরেক্্রীতে বাজ্যস্থাপনের স্থযোগ অন্বেষণ 
করিতেছিলেন। (৪) কুমারপালের প্রধান সচিব ও সেনাপতি দক্ষিণ 
বন্ধের বিক্রোহ দমন করেন, কিন্তু তিনি স্বম্মংই কামরূপে তিগদেবকে 
সিংহাননভষ্ট কাঁরয়া শ্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। (৫) এই স্থযোগে 
পালরাজগণের ও বর্রাজগণের হুর্বলত। দে।থয়1 'চন্তরদ্বীপে'র ( খুলনা, 
বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরে ) শ্রচন্দ্রদেব 'বঙ্গে'র রাজধানী বিক্রমপুর অধিকার 
পূর্বক স্বাধীমত। ঘোষণ। করিলেন। শ্রন্দ্রদেব বৌদ্ধ ছিলেন। (৬) 
ইহার কিছু কাল পরে বিজয় সেন বরেন্দ্রীতে পালরাজগণের ধ্বংস বিধান 
করিয়! ধিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রদেবের বৌদ্ধরাজ্য অধিকার করেন। 

বপাক মহাশহয়র প্রবন্ধে বাঙ্গালায় এক সঙ্গে চারিটি রাজধানীর 
অস্তিত্ব অবগত হওয়া গেল--গোৌড়, বিক্রমপুর, চন্ত্রত্বীপ ও কামক্রপ। 
রাষ্ট্রের প্রভাব সমাজের উপর বড় কমনহে। এই কারণে এই চারি 
স্ব-স্ব প্রধান রাষ্ট্রে জনলাধারণের আধিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যারি 
সকল প্রকার উৎ্ক নিশ্চয়ই স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হইয়াছিল । স্তর! 
বাঙ্গালার সভ্যতার চারিটি কেন্দ্র অর্থাৎ চারিটি “লমাজ' যুগপৎ গড়ি! 
উঠিতেছিল। বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস বুঝিতে হনে এই কথা মনে 
রাখিতে হইবে | 

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাঙ্গালীর ইতিহাসের ঠিক পরবর্তী যুগের 
কিমদংশ বিবৃত করিয়াছেন। তাহার বক্তব্য এই--( ১) থৃষটার অয়োফপ 
শতাব্ের প্রাক্কালে রাড ও বরেন্ মুনলমানদিগের হস্তগত হয়। (২ ) 
তাহার কিরৎকাল পরে অহোমের! গ্ুর্বোক্ত ফামজপ ( এখন 
আসাম ) দখল করেন। (৩) ফলত্তঃ উত্তরবঙ্গের একটি স্কুত্র অনপর়, 
পশ্চিম কামন্ধপ| জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর ও গোয়ালপাঁড়া জেল!) অয়োগশ 
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শতাব্দে দুইটি নৃতন প্ররূল জাতির আক্রমণ হইতে এই জন্পদের 
'পিবাসীবুন্বকে স্বাধীনত। রক্ষা! করিতে হইয়াছে । ইহাদের আত্মরক্ষা 
কাহিনী আলোচনা করিলে “ইতিহাসজ্ঞের নিকট রাজপুত, মারাঠ। ও 
শিখ যেন্ধপ পূজ| পাইয়া আসিতেছেন, ইছাদিগকেও সেইক্প পৃজ। দিতে 
প্রবৃত্তি হয়।* এই প্রদেশ সেন ও রাজবংশী এই ছুই জাতির বাসস্থান-- 
ইহার। আকারে, আচারে ও ভাষায় বাঙ্গালী । “স্থতরাৎ পশ্চিম 
কামক্ূপবাপীর গৌরবে রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গদেশ-বাসীর গৌরবান্থিত 
হইবার যথেষ্ট কারণ আছে ॥ 

আমরা এই তিনটি প্রবন্ধ হইতেই বহু অংশ উদ্ধৃত করিলাম। 
অনেক স্থলেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়! লেখকগণ চর্লিয়াছেন ৷ 
কিন্ত নিঃসন্দেহে এই ধারণ! জন্মিবে যে বাঙ্গাল। দেশের মীটির উপর 
বাঙ্গানী জাতির অভ্যন্তরে যুগে যুগে অপংখ্ট পরম্পর-বিচ্ছিন্ন রাজধানী 
স্থাপিত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন বাঁজধানী-স্থাপনের ফলে বাঙালীর বিদ্যা, 
কৌশল, শিল্প, সাহিত্য ও ধন্ম নানা কেন্দ্রে নানাভাবে বিকাশলাভ 
করিয়াছে, প্রক্কত প্রস্তাবে বিভিন্ন “দমাজ' গড়িয়া উঠিয়াছে। 

এক অবস্থায় যে স্থান কোন রাষ্ট্রের সীমান্তপগ্রদেশ মা, অপর 
অবস্থায় তাহাই হয় ত এক নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের কেন্দ্র । এক সময়ে 
যাহ। রাজধানী, অপর সময়ে তাহা হয় ত সীমাত্ত-প্রদেশ। বাঙ্গালীর 
সভ্যতার ইতিহাদ-লেখকগগ এই কথা বিশেষভাবে মনে রাখিবেন। 
তাহ! ন। হইলে বাঙ্গালী জাতি কত বিচিত্র শক্তি-নমাবেশে গড়িয়া! উঠিয়াছে 
তাহা বুঝা যাইবে না। ক্মার্জকালকার অবস্থা দেখি! শ্রাচীন বাঞ্খালীর 
গতিবিধি, কাজকর্ম, চলাফেরা, কৌশল-নৈপুণ্য, স্বাস্থা-ঘাট, কিছুই 
অচ্ভুঘান করা নম্ভব নহে। সভ্যতার আোত-ক্খন কোথায় কোন্‌ পথে 
ক্কিরপভাবে প্রবাহিত হইগ্সাছে তাঁছ! বুঝিতে হইলে ঝ্ুন্জালী' জাতি 
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রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অসংখ্য পরিবর্তনগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করিতে 
হইবে। তাহার জন্ত চীন, তিব্বত, নেপাল, আসাম, ব্রদ্মদেশ, যুক্তপ্রদেশ 
দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, মহারাই্র--এই সকল স্থান বাঙ্গালীর এঁতিহাসিক 
অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে । বাঙ্গালার ধাহার1 ইতিহাস 
লিখিবেন, তাহাদিগকে এই সকল দেশে ভ্রমণ করিতে হইবে, জীবন যাপন 
করিতে হইবে, তাহাদ্দের ভাষা! আয়ত্ত করিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়। তাহাদের আচার ব্যবহার, ধর্্-কর্ম এবং জাতীয় 
জীবনের গুঢ় কথাগুলি অবধারণ করিতে হইবে। 


রি 
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দামোদরের বিগত বন্ায় ভগবতী আবার চত্তী মৃদ্ভিতে বাঙ্গালা 
দেখ! দিয়াছেন । সন্তানের মঙ্গলের জন্যই জননীর তাড়না । তাই 
দেখিতেছি একদিকে যেমন জীব-জস্ত, ঘরবাড়ী, তৈজসপত্র-আহা্য্যদ্রুব্য 
প্রভৃতি নষ্ট হুইয়। গিক্নাছে, আর একদিকে তেমনি আর একটা জিনিষগ 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে-_সেটি আমাদের জড়তা, আলন্ত-প্রিয়তা। মাহ্ধষের , 
মধ্যে পরসেবার 'যে চিরস্তন প্রবৃত্তি সুপ্ত থাকে, তাহাই আজ দেশের 
চারিদিকে নবভাবে জাগ্রত হইয়! উঠ্িঘ্নাছে। আজ দেখা যাইতেছে 
কেহই আর্তের রোদনে কর্ণপাত করিতে কুন্তিত নহে--সকলেই আত্মহথথ 
বিলঞ্জন দিম্বাছে, সকলেই সাধ্যমত বিপক্গের সাহাব্যজন্ত বাগ্রচিত্ত। 
কয়েক বৎসর সর্ষে অদ্ধোদয়-যোগে আমরা এই পরছঃখকাত রত, 
এই পরসেবার'প্রশ্কষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে বুরঝঝিতে 
পারিম্বাছিলাম এ দেশ আর স্ষুর নহে--এ দেশ স্বার্ঘসন্বীর্দতাগ জাল ছিঙ্ক, 





২৩৪ বিশ্ব-শক্তি 


ধ্ডিরে। পারিরাছে। আর আজ চ বন্তার ফলে বুবিতে পারতেছি, 
দেশে মাতৃসেবার আকাজ্ষা কতখানি অগ্রসর হইয়াছে । ,আজ 
চারিদিক হইতেই সঙ্গনভূতি, দানশীলতা, পরসেবানিষ্টার জল্ত দৃষ্টান্ত 
দেখা দাইতেছে। বিপন্ের সাহায্যকল্ে বু সম্প্রর্দায়, বনু সজ্ঘ, বনু 
ম্বেচ্ছাসেবক কায্য করিতেছেন । হিন্দুস্থানবাসিগণ কলিকাতা 
মাড়োয়ারি সম্প্রদায়, এ ন্ধাসমাজ, কলিকাতা ও বাঙ্গালার রামকৃষ্ণ 
মিশন, ত্রাঙ্গ-সমাজ, নিঃস্বহিতৈষিণী, মুসলমানছাত্রসজ্ঘ, কলিকাতার 
কেন্দ্রীয় সাহাযা-সগিতি প্রভৃতি বহু সাহায্য-সম্প্রদায়, সেবাঁকম্দে নিরত । 
এতন্তিন্ন আরও কত নুতন নূতন লাহাধ্য-সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে । 
কত শিক্ষক, কত ছাত্র, কত ডাক্তার, কত উকিল ব্যাৰিষ্টার স্বেচ্ছা- 
সেবকের কাধ্য করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই । তীহারা কেহ 
খাছ, কেহ ওঁধধ, কেহ কাপড়ের বস্তা মাথায় করিয়া আবক্ষ জলের মধ্য 
দিয়া চলিতেছেন--ভীষণ আ্োভ, প্রবল বূর্ণাবন্ত, গর্জনপুর দামোদর, 
আজানু কর্দম, আপতিত বৃক্ষরাশি, ভগ্নগৃহ, প্রাণক্ষয়কর পুতিগন্ধ কোন 
দিকেই তাহাদের ভ্রক্ষেপ নাই । নুঝি দেশবাসী তাহাদের শোণিতের 
বন্যায় এই বন্ত! ভাসাইয়। দিতে অগ্রসর! এবার বাঙ্গালী জাতি 
দেশমাত। ছুর্গার বোধন-কল্লে প্রাণ ভরিয়া গাহিতে থাক-_- 

"বারে বারে ঘত ছুখ দিয়েছ দিতেছ তারা, 

সে সকলি দয়া তব জেনেছি মা ছুখহরা |” 


ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও 
উত্তর-পূর্ব সীমা * 


ভারতবর্ষের পীমাস্ত ও বৈদেশিক সমস্তার শেষ সমাধান কোন কালে 
হয় নাই, হইবেও না। কখনও কখনও শুনিতে পাই যে অমুক সীমাস্ত- 
সমস্যার শেষ মীমাংস! হইয়া গেল বা অমুক জাতি এইবার যথেষ্ট শিক্ষ] 
পাইয়াছে; এখন হইতে প্রান্থদেশসমুহে শাস্তি বিরাজ করিবে। 
প্রকৃতপক্ষে যখন ভারতের সমতল অতিক্রম করিলেই অপর রাজ্যের 
সীমায় পদার্পণ করিতে হয়, তখন হ্বীকারষোগ্য শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া অসম্ভব । গ্রেট ব্রিটেন একদিন চিস্তা করিয়াছিল যে, যখন সে 
অতু চ্চ, হিমালয়-শিখর ও ঈষংধূত্র "খাইবার পাহাড়” পধ্যস্ত রাজ্যবিস্তার 
কব্ষিতে সম্্থ হইয়াছে, তখন ভারতের সমস্ত গোলযোগই মিটিয়! 
গিয়াছে। সেধে প্রতারিত তাহা শীগ্রই সে বুঝিতে পারিল। তাহার 
কতদূর ভ্রম হইয়াছিল সীমাস্তঙ্জাতিসমুহের সমরপজ্জার বিস্তৃত কাহিনী 
হইসে বেশ জন্ম ঘায়। অনেক অর্থব্যয়ে আফগানিস্থানে যে দুইটি যুদ্ধ 
হইগ্সাছে, ত্বাছা! ভারভ-গবর্ণমে্টকে এ বাধাদানকাতী মিত্র-রাজ্যের 
(039০ 900) জন্ত উদ্বেগ ও চিন্ধার হস্ত হইতে মুক্জ করিতে অক্ষম। 
লালা পর্য্যন্ত ইংরাজেক সৈন্র গাছে বত্য, কিন্ধ এখনে! ভিব্বতের প্রতি 
সতর্ক দৃষ্টি অত্যন্ত ঘিরক্তিকর কার্য বলিগ। মনে হয় বেলুচিস্থান ও + 
মেক্রানের মরুভূমি ভারতকে দক্ষিণ পারস্তে বিজড়িত হইবার সম্ভাবন!, 
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২৩৬ বিশ্ব-শৃক্তি 





হইতে দূরে রাখিবে এমন নহে । চীনের বর্তমান বিগ্রহবহি কলিকাতা 
হইতে বহুদূরে; কিন্ধু ইহার ফল ব্রহ্ষদেশ ও আসামের সীমায় উপনীস্ক 
হইয়াছে । সীমান্তের যুদ্ধবিগ্রহ দশ বৎসরের অল্লাধিক কালু নিবৃন্ 
হইয়াছে । এই অত্যল্লকালের মধ্যেই আমর! নানা পর্ধত ও ওয়াজিরী 
দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সমরাভিযানের কথা শুনিতে পাইতেছি । গত নব্বই 
বৎসরের মধ্যে পাব্দত্য জাতির আবরণস্বরূপ টির! উপত্যকা 'অধিকার- 
কালে যে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধ্যস্ত 
সমর বাহু প্রজ্বলিত হইয়াছিল, পূর্ববাপেক্ষ। অধিকতর অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্বিত 
তাহার অধিবাসী পুনরায় যে মেরূপ অগ্রি জালাইবে না তাহা কে বলিল ? 
আধুনক রাজনীতিবিদ্গণের মধ্যে যে লর্ড কঞ্জন সীমান্ত-ব্যাপারসমূহকে 
নিরাপদ, দৃঢ় ও সতর্কতাযুক্ত ভিঁঃর উপর স্থাপন করিতে পর্ববাপেক্ষ! 
বেশী চেষ্টা করেন, ঠিনিও সামান্তমমন্তার শেখ সমাধান কাঁরয়াছেন এন্সপ 
দাবী করিতে পারেন নাই । তিনি শাস্তি স্থাপিত করিলেও লাহন করিয়। 
বলিতে পারেন নাই ঘে এইই স্থায়ী শান্তি। তাহার প্রত্যাগমনের পর 
বিস্তৃত প্রাস্তরাজ্যের সমস্ত অবস্থার ক্রপান্তর ঘটিয়াছে। পারস্ত এখন 
নান। অ.শে বিভক্ত, তাহার অরাজকতা আমাদের সীম৷ পধ্যস্ত উপস্থিত 
হইতে পারে । আফগান ওলন্দাজদিগের ছুঃসহসের পরিচয় আমর! 
পাইয়াছি। তাহারা মেক্রানে উপদ্রব করিয়া সীমান্ত রাজনীতিতে 
বিপজ্জনক নৃতন সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। পাঠানঞ্জাতি বাহৃত: 
শ্াস্তশিষ্ট ; কিন্তু তাহাদের বিশাল 'অস্ত্রাগার ও গোলা বারন্-ভাগার্‌ 
ভীতিগ্রণ সম্পত্তি বলিয়াই ধারণ! হয়। আক্রগানিস্থানে খষ্ট।বদ্রোহ 
(18950 159৩111০) ও তাহাদ্দিগের হস্তে আফগানের সমরনিপুণ স্থায়ী 
(8:929127) সৈন্যের পরাভব হওয়াতেই ধাজ] +হবিবুল্লার ক্ষমতা বে 
আমাদের ধারণানুকপ নহে, তাহা। বেশ বুঝা যা । চীন তিব্বতের উপর 


ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীম! ২৩৭ 





পুনরাধিপত্য স্থাপন করিল; স্থতরাং লাসার লহিত ভারত-গবর্ণমেণ্টের 
সম্বন্ধ এখন বিচারলাপেক্ষ । আলাম ও ব্রহ্মদেশের উপাস্তে পার্ধত্যজাতি 
ক্রমশঃ অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে। চীন্জাতি অস্তরোন্নতি সত্বেও ক্রমশঃ 
তাহাদের সৈন্তাবাদ আমাদের ঘনিষ্ট স্পর্শে আনয়ন করিতেছে। 
এই সমস্ত নৃতন নৃতন প্রশ্ন এখন একবার বিশেষভাবে আলোচ্য । একে 
একে তাস্থার উল্লেখ করা যাইতেছে । 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 


উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত পাঠান জাতির বিষয়ই এখন সর্ববাপেক্ষা বড় 
সমহ্। । এই আলোচনা! যে বর্তমান অবস্থার বিকাশ লইয়! নয়, একধপ 
বুঝিতে বলি না! সীমাস্তনীতির ভবিস্তংগতি কোন দিকে তাহাই 
বুঝাইবর জন্ত এই প্রবদ্ধের অবতারণ।। অবশ্য পরবর্তী ছুই চারি 
বৎসরের কথা নয়, যতদিন অবস্থার পরিবর্তনে বাধ্য করিবে ততদিন 
আঘার্দিগক্ষে এই নীতির অন্সরণ করিতে হইবে । উত্তর-পাশ্চম সমস্ত! 
যদ্দিও ব্রমশঃ অর্থলচ্ছলতার উপর নির্ভর করিতেছে, তথাপি প্রধানত: উহ! 
সাময়িক শক্তির অধীন। এই প্রশ্ন লইয়া যুদ্ধনীতিবিদ্গণের মধ্যে ছুইটি 
মত প্রচলিত। একদল স্বাথরক্ষার বর্ভমান ( অর্থদান) নীতির 
পক্ষপাতী; অন্যৰলের মত, যেরূপেই হউক একট! শেষ পিদ্ধাস্তে উপনীত 
হইতে হইবে অর্থের দ্বারা কত নিন চলিতে পারে ? এক দিক হইতে 
উভয় মত্তই সত্য। বন্তমান্ন অবস্থ। অত্যন্ত গোলযোগহন্। । ব্রিটিশ, 
শাসনাধীন রাজ্যের সীমা লীমান্তরাজ্যের অতি নিকটেই শেষ হইন্রাছে 
মধ্যস্থিত স্থানসমূহ র্বত-সনুল ও অনুর হইলেও উর্বর উপ্ত)ক, 
গুলিতে যুন্ধপ্রি লোক্কেরই বাস। আইনের মধ্যাদ। রক্ষা তাহার! জালে 
না, এবং সাখ্যায়ও তাহার তিন, লক্ষের কম নহে। অধিকাংশ যোদ্ধা 


২৩৮ বিশ্ব-শক্তি 


| আধুনিক যুগের অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত। ইহাদের দুর্গের অনতিদুরে ভারত- 
গবর্ণমেন্টের সৈগ্ত রক্ষিত ১ আমরা তাহাদিগকে ামাদের স্থায়ী ও 
অস্থায়ী সৈশ্যদলতুক্ক করিয়া থাকি। যদি তাহার! ত্রিটিশের অধীন 
জেলায় লু্নাদি করে, তবে তাহাবা শান্তিও পাইয়া থাকে । কিন্তু 
ভারতের এই শাস্তিরক্ষার প্রধান উপায় অর্থদান। এই পার্ধত্য জাতিকে 
যে অর্থদান করা হয়, তাহার পরিমাণ অধিক নহে, বরং ফলে অনেক 
বিজ্রোহের হাত হইতে ভারতবর্ধ রক্ষা পায়, এই অর্থদ্বানে বশীভূত রাখার 
প্রথা নূতন ব। অপমানস্থচক নহে , কারণ, ম্মবণাতীতকাল হইতেই উহা! 
চলিয়া আনিতেছে বলিম্মাই বোধ হয়। দোর্দগুপ্রতাপ মোগলেরা 
সীান্ত জাতিকে কর দিতেন , হিন্দুস্থানের অন্তান্য শাসনকর্তীরাও এঁবপ 
করিয়াছেন ।" যাহাই হউক না কেন, এ সতর্কতা কিন্তু বড়ই সন্দেহজনক 
ও অনিশ্চিত, কাবণ যে কোন মুহূর্তে ইহা নষ্ট হইতে পারে । কোন 
সময়ে হয়তঃ আঞ্গানিস্থানে একদল সৈন্য প্রেরণেব আবশ্যকত। উপস্তিত 
হইতে পারে এবং ইহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন পথে যাইবে 
ইহা সত্য। প্খন এ সমন্ড ইংবাজের শাসন-বহিকতি জাতিদিগের 
কাধ্যকলাপ বেখিয়া বর্তমান নীতির ফলাফল স্থির করিতে হুইবে। 
যদি ভাহার! ইংরাজসৈন্তের গমনাগমন ও সংবাদাদি আদানপ্রদধানে বাধা 
দান করে, তবে বর্তমান স্বার্থরক্ষানীতির পরিব্র্তন জবশ্তক হইয়া 

উঠিবে। সম্ভবতঃ ইহার ফলে রেলওযে-বিস্তারই ভবিষ্যৎ সীমাস্ত-নীতির 
লক্ষ্য হই। 

“্বর্থম ক্ষাবুলের শাসনকর্ভারা তাহাদের রাঙ্যে রেলওয়ে বিস্তারেনর 
আব্শ্কতা অন্থুভব করিয়াছেন, তখন ভবিষ্কতে সীমাস্ত-ব্যাপান্রে 
আমাদের বর্তমান নীতির নিশ্রয়োজনীন্ঘতা আশা করা যায় । নিশ্চয়ই 
প্রত্যেক গিরিবর্মের মধ্য দিম আফ্গানিস্থান পর্ধাস্ত লাইট 


ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বৰ সীম! ২৩৯ 


চি ০০ সিসিক পন্ধকস্ষি 








৯ উদাস সত সপ হা পাস সরা বা ২৬ এ লি শপ কাজি তল 


রেলওয়ে নীত হইবে এবং ট্রেণের গমনাগমনে পাঠানদিগের 'পুরাতন 
ধারণা-সমূহ অবস্ত ধ্রংসপ্রা্ত হইবে। এই স্থযোগে যদি তাহারা 
লাঙ্গল ত্যাগপূর্বক অস্ত্রধারণে প্রবৃত্ত হয়? এইরূপ করিবার একটি 
কারণ, তাহাদের বর্তমান জনসংখ্যার ভরণ-পোষণোপযোগী 
কর্ষণযোগ্য ভূমি নাই। নুতরা একদিকে প্রবৃত্তি অন্যদিকে 
আবশ্তাকতা তাহাদিগকে সমতল ভূমিতে আসিয়া লুঠন করিতে 
বাধ্য করিবে । কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজ্য যে পধ্যস্ত বিস্তৃত "তাহার 
শান্তিরক্ষা বহু ব্যয়নাপেক্ষ হইয়া! পড়িবে । সামরিক ব্যয় চিরকালের 
জন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ও ভারতসৈন্ত আফগানসৈন্তের অতিসাঙ্গিধ্যে পরস্পর 
সম্মুখীন হইফ। বাস করিবে। 


আফগানিশ্থান 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অবস্থা এইরূপ অনিশ্চিত 
ও গোলযোগপূর্ণ। এখন আফগানিস্থানের প্রশ্ন আলোচনা করা যাউক। 
এই বাজোর আয়তন ২৪৬০০ বর্ণ মাইল; জন নাতি £ ইউউকতি 
পঞ্চাশ লক্ষ। ইহা অধিপতি কর্তৃক চতুর্ষিকে! পারা পরিবেষ্টিত । : 
ভিতর দিয়া রাজা ও প্রজাবর্গ ব্যতীত আর ক্রাহারও অবাধগমনের 
অধিকার নাই। এন্ধপ রাজ্য এসিয়াতে চিরকালের জন্য অন্ত পকল' 
হইতে দূরে থাকিতে পারিবে না॥: চীন একদা বহিঃস্থ অসভ্য জাস্ি 
হইতে. পৃথক থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিল, জাপান নিজের দুদিন গভীর 
মধ্যে বাদ করিত, কিন্তু উভয়েই অনেকদিন হইতে বহি চক 
অবনত করিয়াছে। বঅবস্তত্ভাবী ঘটনারুমে একদিন আকগানিস্থানগ 
ধরব করিতে বাধ্য হইবে ॥ গ্রেট ব্রিটেনের ইহাতে হস্তক্ষেপ, কারবার 
প্রয়োজন হুইবে ন1) আফগানিঙ্থানের আরস্থায: যে বিশ্য়ের, উদ্রেক 
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হয়। কারণ বহিংস্থ পৃথিবীর সংস্পর্শ হইতে 'ইহার পৃথগবস্থান অতি 
অল্পদিনই ঘটিয়াছে। বহু শতাব্দী হইতে ইহ। এসিয়ার একট! বিস্তৃত 
রাজপথ সদৃশ ছিল; এবং ইহ! যেমন অন্য কর্তৃক সময়ে সময়ে অধিকৃত 
হইয়াছে তেমনি নময়ে সময়ে অন্য দেশ অধিকারে অভিযানও করিয়াছে । 
বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধভাগে ইংরাজকম্মচাঁরীরা আফগানিস্থান বিষয়ে 
বর্তমানাপেক্ষা অনেক বেশী জানিত। যে আবার রহমান ইংরাজ 
সাহায্যে দিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন তিনিই বহিঃসংশ্রব ত্যাগ করিলেন। 
তবে তিনি জানিতেন আবশ্যক হইলে সন্ধির প্রস্তাবাহুযায়ী ইংরাঁজদিগের 
সাহাষ্য গ্রহণ করিতে পারেন। তাহার উত্তরাধিকারীও এইরূপ আশ্বাস 
পাইয়াছেন। আফগানিস্থান যে একদিন তাহার প্রাচীর ধ্বংস করিয়া 
ফেলিবে, তাহার কারণ তাহার রাজ্যের মধ্য দিয়া ইউরোপে যাইবার 
সহজ ও সরল পথ আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ সার 
টমাস হলডিক্‌ প্রমুখ লোকেরা বিবেচনা করেন, পারস্তের ভিতর দিয়া 
লৌহবত্ঘ্বন। যাইতে পারে, কিন্তু সহজ ও দ্রুত পথে ইউরোপে, যাইবার 
ববাস্তা আফগানিস্থানের ভিতর দিয় অতিক্রম করিবে, ইহা নিশ্চিত। 
রাজ! হবিবুল্লার মত উহার প্রতিকুলে নয়; কারণ তিনি জানেন ইহাতে 
তাহার রাজ্যের এই্বর্য বুদ্ধি পাইবে। কিন্তু প্রজাগণের মত ইহার 
অনুকূলে নয়। স্থৃতরাৎ রাস্তা-নির্শাণের অনুকুল মত গঠন করিতে 
অনেক সময় অতিবাহিত হইবে। এখন চিস্তার বিষয়, ছুরাণিবংশ 
দেড় শত বৎসর রাজত্ব করিল” আর কত কাল তাহারা একযোগে 
উহ, রক্ষা করিতে পারিবে । আবার রহমানের মৃত্যুকালে অনেকেই 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন যে, তাহার উত্তরাধিকারীর শৌভাগ্যরবি শীত্্রই, 
অন্তমিত হইবে। হবিবুজ্পা দ্বাদশ বৎসর নির্বিবাদে রাজ্যভোগ: 
করিলেন, কিন্তু গত ছুই বৎসর যাবৎ দেখা ,যাইতেছে ীহার আসন 
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টলিয়াছে। কতিপয় প্রজা শুদ্ধ দিতে অস্বীকার করিয়াছে, স্থানে স্থানে 
্ষর ক্ুত্র বিক্রোহ ঘটিয়াছে। সৈন্যগণের ১*।১৫ বৎসর পূর্বেকার স্যাক্ 
নিপুণতাও আর নাই। রাজ। হবিবুল্লা যদিও ভারত-গভর্ণমেণ্টের উপর 
কত কটা অসস্ভষ্ট, তবু তাহার রক্ষায় ব্রিটিশের স্বার্থ অঙ্ষুগ্ন থাকিবে, 
স্থতরাং তাহার! কোন দিন হবিবুজ্লার উচ্ছেদসীধনের সমর্থন করিবেন না ।, 


তিববত-সমস্থা। 


' ভারত-সীমাস্তের সমস্তাগুলির মধ্যে তিব্বতপ্রশ্ণই সর্বাপেক্ষা 
সমাধানযোগ্য । লাপার ব্রিটিশ-প্রতিনিধি চীনের বাধ্যতা অগ্রাহা করেন 
নাই । তিব্বতের সহিত ইংলগ্ডের রাজনীতিক সম্বন্ধ চীনের সাহায্যে 
রক্ষিত হইবে, ইহাও স্থিবীরূত হইয়াছিল। রুশের সহিত ইংরাজদিগের 
যে সন্ধি হয় তাহাতে তিব্বতের অন্তব্যাপারে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবেন না, এই একটা সর্তত হয়। .,.চীন এই স্থযোগে তিব্বতের 
জনবহুল .অংশ পুনরধিকার পূর্বক তাহাকে বশ্ততার, পরিবর্থে 
রাজচক্রবপ্ধিত্ব স্বীকার করাইতে চেষ্টা করে । গ্রেট ব্রিটেন চীনের 
এইরূপ ব্যবহার আশা করেন নাই । বত্তমান বিগ্রহ ঘটনাক্রমে চীনের 
এই উদ্দেশ্ত ব্যর্থ করিস্বা, দিক্াছে । অরাজকতায়, সহানুভূতি প্রকাশ 
করিতে লাসার চৈনিক সৈন্ত তিব্বতীক্মদিগের বাড়ীঘর লুণ্ঠন করিয়া! যুক্তি 
ঘোষণা করিল। লাসার অধিবাসীরা লুস্ঠিত,সরব্য ফিরিয়া লইতে দলবদ্ধ, 
হইল; তিব্বত হইতে চীনাদিগকে বহিষ্কৃত করিল ও দালাইলাম। পুনরায়, 
লাসায় প্রতিষ্টিত হইলেন। তিব্বত এখন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন, তাহার: 
উপর পিকিনের কোন আধিপত্য নাই ।  একদলবচীন। দৈস্ তিরবতে 
প্রবেশ করিতে যায পয়ানিত য়া | অনেক, কানন রর 
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করিতে পারে নাই। শুনা যাইতেছে, তিব্বতের পুর্ব দিকের 
প্রবেশদ্বার দুর্তেদ্য। উহা ভেদ করিতে চীনের প্রাণপণ চেষ্টাও ব্যর্থ 
হইতেছে। জিয়াংসিতে ব্রিটিশের একজন বাণিজ্য-প্রতিনিধি অবস্থান 
করিতেছেন। তাহার নিকট কোন সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে এখনও 
ব্রিটেনকে ১৯০৬ সালের পিকিন সন্ধি ও ইংরাজ-রুশের সন্ধি অন্থসারে 
পিকিনের মধ্য দিয়। সংবাদ প্রেরণ করিতে হয়। যদি তিব্বতে চীনের 
কোন আধিপত্য স্বীকৃত না হয়, তবে কি হইবে? লাসা-সন্ধিতে গ্রে 
ব্রিটেনকে কয়েকটা প্রয়োজনীয় পৃথক সত্ব বা অধিকার দেওয়া হুয়।, 
তিব্বত-গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক লইয়া! তিনি উহার প্রয়োগ করিতে পারিবেন 
এই স্থির কর! হয়। এই সত্বের সাহায্যে আমরা তিব্যত-গবর্ণমেন্টের 
অস্তিত্ব স্বীকার করি।' এখন যদি এঁ গবর্ণমেণ্ট বান্তবিকই কৃতকার্্যভার 
সহিত চীনের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া থাকে, তবে গ্রেটব্রিটেনকে 
তাহা মানিয়া লইতে ও তিব্বতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে 
হইবে । এই পন্থ। অবলম্বন কাঁরতে কুশ-ইতরাজের সন্ধির পরিবর্তন 
আবগ্তক। ভারতের সীমাস্তব্যাপারে তিব্বতে গোলযোগ সর্বাপেক্ষা বেশী । 
ব্রিটিণ-নীতি এই নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠন করা আবশ্তাক; 
যে সকল বন্দোবস্ত উপন্তাস ব৷ প্রহননে শোভ। পায়, তাহাতে অকম্ণ্য 
অবস্থায় 'চিরকালের জন্ত লাগিয়া থাক আর উচিত নয়। সম্ভবতঃ 
পর্বতমালা ও মক্রত্মি-পরিবেষ্টিত তিব্বত অপর কতকগুলি কারণেও 
অনেকদিন পর্যন্ত বহির্জগৎ হইতে কতকটা পৃথক থাকিবে । যদি কোন 
দিন তাহার উচ্চ মালভূমিতে যাইতে কাহার বাসন! হয়, দে কেবল 
তাহার পশ্চিম-উপত্যকায় শৈবলিনীর তলদেশজাত স্বর্ররেগু লাভের 
আশায় তিব্বতভূমি ক্লনভাইক অপেক্ষ। অনেক অধিক বর্ণের অধিকারিণী 
ইহাই লোকের বিশ্বান। লয়ে যানবঞ্জাঙির দৃষ্টি .এ দিকে খকষ্ট হইবে। 
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উত্তর-পূর্ব সীমান্ত 

উত্তর-পূর্ব সীমার অবস্থা! উত্তর-পশ্চিমের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 
পাঠান রাজ্যের ধূত্রবর্ণাভ পর্ববতমালার পরিবর্তে উত্তর-পূর্ব্বে হিমালয়ের 
পাদদেশ স্থৃত ছুর্ভেদ্য জঙ্গলাবুত ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী বিরাজিত ৷ ম্রোত- 
উপম বৃষ্টিধার৷ নিপীড়িত এ স্থান কিয়ৎ্কাল বেগগামী প্রবাহ সকলে 
এন্ধপ খণ্ডাকার ধারণ করে ঘে, মানুষের গমনাগমন অদস্ভব হইয়া পড়ে । 
ওখানে পার্বত্য মানুষগুলি আদিম মঙ্গলীয়দিগের বংশসভ্ভূত ; তীর-ধন্থকে 
ও প্রাচীন কালের অন্যান্য অস্ত্রে শস্তে সজ্জিত, তাহারা আবরণের পশ্চাতে 
থাকিয়া যুদ্ধ করে। যুদ্ধের জন্য এক প্রকার প্রাচীর বা বেষ্টনী 
নিশ্মাণ করিয়। তাহার আশ্রয়ে দণ্ডায়মান হয় । বনের মধ্যে তাহাদের 
আশ্রয়ের জন্য নির্মিত আবাসস্থানে সময়ে সময়ে যে সমস্ত 
শত্রুদল উপস্থিত হয়, তাহাদের বিনাশের জন্য উহার! স্থানে স্থানে 
গর্ভ করে ও ভিতরে হুচ্যগ্র কাঠ পুঠিয়া রাখে | মাঝে মাঝে ইহািগকে 
দমন কারতে শাস্তরক্ষা'কারী সৈন্যের অভিযান আবশ্যক হয়, কিন্তু এই 
দিকে এখনও ইংলগ্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এত দিন ইহার ফল এ 
স্থানেই লীমাবদ্ধ ছিল। উহা ক্রমশঃ নিদিষ্ট গণ্ডী ত্যাগ করিয়া চতুদ্দিকে 
ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে ও বৃহৎ সমন্তঃর মধ্যে দাড়াইয়াছে। 
তিব্বতীয় ও চৈনিক্দিগের অশান্তির ফলে ইংরাজের সত্ব ও সীম! ' আরগু 
পরিষ্কাররূপে নির্ধারিত করার সময় আসিফ়াছে। উত্তর- পুর্ব সীমান্তে 
কতকাংশে আজিও প্রর্ুহ্রূপে সীম নির্ধারত হর নাই । ক্ষুতর ক্ুত্র 
অভিবান দিন দিন বেবপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে পরিশেষে এঁদকের 
নীমান্ত'নীতিও পরিবর্তন করিতে হইবে। এন্যাবৎ আসাম ও পক্ধ-. 
দেশের গৃভর্ণমেন্ট এ বিষগ্বের বন্দোবস্ত করিয়া আবিয়াছেন। . একটু 
একটু স্থান কিএৎপরিমাণে গভর্ণমেন্টের শাপনাধীন হইয়াছে । উহাদের 





৬৯ ক হি দি ক সি পপি পিজি পিস 


২৪৪ | _ বিশ্বশক্ষি 





অধিবাসীর! অল্পসংখ্যক সামরিক পুলিশের সাহায্যে কতিপয় কম্মচারী 
বার পুরাকালের আদিম শাসন-পদ্ধতিতে শাসিত হয়। ভারত- 
গবর্ণমেন্টের কয়েকটি অর্স্বাধীন রাজ্যও আছে; তাহাদিগকে কোন 
কাজেই এ পধ্যস্ত বিশেষ বাধা দেওয়া! হয় নাই। অবশিষ্ট বহুবিস্তৃত 
অনেক স্থান ত্রিটিশ-অধিকৃত বলিয়া কথিত হয়। বস্তত সে সকল 
নীম মান্্। এ সমস্ত স্থান মানচিত্রে লোহিত বর্ণে চিত্রিত করা 
হয়, কিন্তু রাজ্যখ্বরের কোন আদেশ সে পর্য্যন্ত পৌছায় 
কিনা সন্দেহ । যখন কোন সৈম্তদল কোন অন্যায় কাধ্যে বাধা দিতে 
ভাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়, তখন ত্রিটিশ-শক্তির সহিত তাহাদের 
একটু পরিচয় হপ্ন। এই সীমান্তের সমস্যাসন্বদ্ধেও নানাক্ষপ মতামত 
রিদ্যমান। অনেকে বলেন ইংরাজ ক্রমান্বয়ে তাহাদের রাষ্ট্রীয় সীম? 
পধ্যস্ত সমানাধিপত্য লাভ করিবে । সে বড় সহজ ব্যাপার নহে । আর 
সেই জনশূন্ত ও ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত বসবাসসম্পন্ন সহ্রক্রোশব্যাপী স্থানের 
উপর আধিপত্য করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাহাও 
বিবেচ্য । আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, এই সমস্ত ভূখণ্ড 
প্রার্দেশিক গভর্ণমেন্টের হস্ত হইতে অপসারিত করিয়া একটা নূতন 
“উত্তর-পূর্বব সীমাস্ত-প্রদেশ” গঠিত করা উচিত ও উহা রাজপ্রতিনিখি ও 
প্রধান শাসনকর্তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে থাক আবশ্যক । পরিশেষে 
এইবপ ঘটবে ইহাও ঠিক । তাহ। হইলে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট বায়সন্কুল 
ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্ের হস্ত হইতে কিছু নিষ্কৃতি পাইবেন ও এ নুতন 
প্রদেশের বন্দোবন্তও সত্বরই সাধিত হইবে । 


বিশ্বশক্তির সদ্ববহার * 


গৃহস্থের আর এক বৎসর চলিয়া গেল। বাঙ্গালা-ভাষার পাহায্যে 
আমরা ভারতের গৃহস্থগণের নিকট নানাবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি ।' 
আমাদের 'আলোচনা” 'মফঃশ্বলের বাণী”, 'প্রবন্ধ' ও "পরিশিষ্টের ভিতর 
দিয়া নানা সমস্যার মীমাংসা কর। হইয়াছে । সকল দিক হইতে বর্তমান 
যুগের গৃহস্থ-ধশ্ম বুঝাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে । এ বৎসরও আমরা 
যথাসাধ্য সেই চেষ্টাই করিব। 

এই পৃথিবীতে আমরা শক্তিরই খেলা দেখিতেছি। অনলে ভূতলে, 
পর্বতে জলে, জীবে মানবে, সমাজে রাষ্টে সন্ধত্রই শক্তির কাধ্য অহরহ 
চলিতেছে । ভাঙ্গনে গড়নে, বিনাশে বিকাশে আমর! শক্তির পরিচয় 
পাই। সমগ্র বিশ্বজগণ্ শক্তিময়ের রঙ্গভুমি, শক্তিমান্‌ ভগবানের ক্রীড়া 
ক্ষেত্র শক্তি দ্বারা অন্প্রাণিত, শক্তিদ্বারা পরিচালিত । 

শক্তির,.এই বিরাট কেন্দ্র হইতে যে যত অংশ নিজের আয়ত্ত করিতে 
পারে, সে-ই তত মানুধনামের অধিকারী । জগতের শক্তি-পুঞের সঙ্গে 
সম্মুখ-সমর-ইহাই মানবের একমাত্র ধশ্শ। মানবের জীবন এই 
সংগ্রামেই বিকাশ লাভ করে। পৃথিবীতে যাহ! কিছু দেখিতে পাওঃ 
সকলই মানবশক্তি ও বিশ্বশাক্তর যুঝাযুঝি ও বুঝাপড়ার বিভিন্ন ফল। 
বিজ্ঞান বল, ধন্ম বল, রেলগাড়ী বল, শঁশ্বধ্য বল, সুখভোগ বল, 'সাম্রাঙ্গ্য 
বল, "ন্বারাজ্য-সিদ্ধি* বল--সকলই এই সম্ুখঘমরে জয়-লাভের ভিন্ন 
মৃত্ি। যুগযুগাস্ত ধরিয় মানুষ পৃথিবীকে এইন্দপে নিজ বশে, আনিছেছে 
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-জগতের শক্তিপুঞ্জকে নিজের কাজে লাগাইতেছে-_বিশ্বশক্তিকে যথা- 
সম্ভব হন্জম করিয়া নানাবিধ মানবী শক্ি-কেন্দ্র গঠন করিতেছে। 
পৃথিবীকে এইরূপে ভোগ করা--সংসারের সকল প্রকার বাধাবিস্্ 
পৃ্দলিত করিয়া তাহার উপর মানবের |[বজয়-পতাকা৷ উড্ডীন কর।-_এই 
সকল কাজকে সাধারণ লোকেরা ভূল বুঝিয়া' বলিবে--বীরত্ব। সত্য 
কথা বলিতে গেলে-_এই সব মানবধশ্ম মাত্র । “মানবত্ব” ও «বীরত্ব 
প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিশব্ব। মানবমাত্রেই বীর, সংসারের শক্তিনিচয় 
করতলগত করিবার জন্যই তাহার জন্ম-_বিশ্বে প্রতিষ্ঠালাভই তাহার 
ধশ্ম । প্রাণ-বিজ্ঞান ও মানব-বিজ্ঞানের ইহাই একমাত্র স্থিরীরত সত্য । 

কিন্ত নিজের প্রকৃতিঃ নিজের ধর্ম কয়জনের মনে থাকে ? ভাবুক 
কবি বলিয়াছেন £-:0017 ৮107 086 ও 51590 82170 ৪. 1017 
£75.” আমর! দিন দিন কেবল ভুলিয়াই চলিয়াছি। মানুষ 
তাহার মহত্ব, তাহার দেবন্ব, তাহার অসীমতা, তাহার বিশালতা কখনই 
স্মব্রণে রাখে না। জন্ম, জরা, মায়া, মোহ, পৃথিবী, সংসার সবই মানুষকে 
সর্ববদ। “কাবু, করিবার জন্ত প্রস্তত ; যান্ষকে নানা উপায়ে ছোট, হীন, 
ক্ষু্র পঙ্গু, জড়, দুর্বল করিয়া রাখিতে চেষ্টিত। সংসারে এই মায়া- 
বিভীষিকা ছাড়াইয়! উঠিবার জন্য, মানুষের স্বাভাবিক উচ্চত৷ বুঝাইবার 
জন্য, মানবকে দেবত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ভারতের মহাপুরুষগণ 
প্রচার করিয়াছেন--“বীরভোগ্য। বন্থত্ধরা”, এবং 'নায়মাত্মা বলহীনেন, 
জভ্যঃ |. ভারতের ধন্মপ্রচারকগণ মানুষকে দেবতা করিয়! তুলিতে 
প্রয়াসী-_-জগতে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠাই তাহাদের লক্ষ্য । তাই তাহাদের 
লরলবাণী এই-_“ধিনি বীর তিনিই বস্থদ্ধরা ভোগ করিবেন--যিনি 
'বলবান্‌ তিনিই প্রন্কত আত্মার উপলব্ধি করিতে পার্িবেন। তিনিই 
দেরদ্ব প্রাঞ্চ হইবেন- মুক্তিলাভ' করিবেন ।” শক্তির মাহাত্ম্য এরপ 
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জোরের সহিত আর কোন দেশে প্রচারিত হইয়াছে কি? আর কোন 
সমাজ মোহান্ধ মানবকে তাহার স্বাভাবিক ধন্ম১ তাহার প্রকৃতিগত 
কর্তব্য এত স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছে কি? ভারতের গৃহস্থ, নানা কণ্ে, 
নানা ইতিহাসে যুগে যুগে তুমি এই বীরত্বের গাথাই শুনিয়া আসিয়াছ । 
“নান! উপায়ে শক্তি অঞ্জন কর,” তোমার মুনিখধিগণের ইহাই এক মাঞ্জ 
উপদেশ। বিশ্বশক্তির সদ্ধযবহার তোমার জন্মজন্মান্তরের মূলমন্ত্। 


ভারতীয় গৃহস্থের ধর্ম 


আমর! রলিলাম-_মান্ুষ শ্বভাবতই বীর); এবং হিন্দুধন্ম ভারত- 
বাসীকে মহত্ব, বীরত্ব ও দেবত্বের দিকে লইয়া যাইতে চাহে । আমাদের 
ধষিগণের বাণী এই ষে, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সকল প্রকার মহত্ব ও 
দেবত্বের আধার, তিনি তিন প্রকারে তাহার বীরত্বের পরিচয় দিয়া 
থাকেন। এব্রহ্মত্বে হ্জ্যতে লোকান্‌ বিষুণত্বে পালয়ত্যপি। কত্রত্বে 
ংহরত্যেব তিআ্রোহবস্থাঃ স্বয়ন্ুবঃ |” যিনি ঈশ্বর, যাহার শক্তি অনীম, 
তিনি ব্রহ্ধারূপে স্ুষ্টি করেন, বিষ্চুর্ূপে পালন ও রক্ষা করেন এবং 
রুদ্রূপে সংহার ও বিনাশ করেন। ভাজা, রাখ! ও গড়া--ষাহা। নাই 
তাহাকে গড়িয়। তোলা, যাহ! আছে তাহাকে বজায় রাখা; অথব। ভাঙগিয়া 
চুরিয়া নূতন আকার দেওয়া-_-এইগুলি মহাবীরের, জগদীশ্বরের কার্য । 
আমরা মানুষের মধ্যে এই এরশ্বরিক শক্তি দেখিতে চাই। ভারতবাশী 
মানুষ কি না তাহার পরিচয় পাইতে হইলে আমর! জিজ্ঞালা রুত্িব--.* 
ভারতবাসী নূতন কোন একটা জিনিষ খাড়া করিতে পারে কি না, 
ভারতবাসী নৃতন নৃত্তন কণ্দকেন্্র গড়িয়া তূলিতে পারে কি না ভারত- 
বাসী নূতন নূতন বাসনারাশি স্থ্টি করিতে পারে কিন1? আমরা 
জিজ্ঞাসা করিব--ভারতের নরনায়ী কককীয় বন্ধে. ও 'উত্মাহে কো 
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প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনকে সুন্দররূপে চালাইতে পারে কি না; ভারতের 
নরনারী নিজ মাথা খাটাইয়া কোন সমাজতত্ব, দর্শনবাদ বা৷ কর্ণকেন্দরের 
পরিপুষ্টি বিধান করিতে পারে কি না, ভারতবাসী শ্বধন্ম ও শ্ব-সমাজের 
উন্নতি ও বিস্তৃতিকল্পে সময় ও অর্থব্যয় করিতে উৎসাহী হয় কি না। 
আমরা জিজ্ঞাসা করিব--ভারতবাসী পুরাতনগুলিকে প্রয়োজনমত 
বদলাইতে সাহসী হয় কিনা, ভারতবাপী আবজ্জনারাশি দুর করিতে 
কৃতসংকল্প কি না, ভারতবাপী নিজহাতে গড়া জিনিষকেও ষখাসময়ে 
ওলট পালট করিয়া দিতে প্রস্তুত ও অভ্যন্ত কি না। 

যদি এইরূপ ভাঙ্গাগড়ার ক্ষমতা ভারতবাসীর না থাকে, তবে তাহা 
অর্জন করাই ভারতী গৃহস্থের একমাত্র ধশ্ম। তাহার শিক্ষার উদোশ্তয 
ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবাসী ভারতের কণ্মক্ষেত্রকে ভাল করিয়! 
চাষ করিবে, পঞ্চনদ, মহারাষ্ট্র দ্রাবিড়, হিন্দস্থান ও বাঙ্গালার সকল 
গ্রাদেশের চিস্তাল্রোতে ও কম্মশ্রোতে শান করিয়া যখোচিত স্বাস্থ্য অঙ্জন 
করিবে, মারাঠী হিন্দী বাঙ্গালা তামিল ভাষায় সুদক্ষ হইয়া ভারতের 
অশিক্ষিত, অর্ধাশক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ নরনারীর 
আশা-আকাজ্ষার সঙ্গে পরিচিত হইবে; ভারতবাসী সকল স্থানেই 
নিজ নিজ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন পাইতে অভ্যস্ত হইবে, ভারতের সর্বত্র 
নিজ নিজ কম্ম ও চিন্তার প্রভাব বিস্তৃত করিবে । ভারতের নদনদী, 
চঞ্জ-স্্্য। তরুলতা, আকর-সাগর, প্রাস্তর-পর্ধত ভারতব্ধকে নান! 
প্রাকৃতিক শক্তির অধাশ্বর করিয়াছে, ভারতবাসী সেইগ্রলিকে নিঙ্জ 
বিভ্যাবলে ও নিজ চরিত্রবলে আয়ত্ত কারবে, সেইগুলি হইতে নানাবিধ 
স্থযোগ-নুবিধ। স্থষ্টি করিবে, তাহার দ্বারা ভারতবর্কে ধনে এখফ্যে 
জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ধশ্ধে কর্দে, লাহসে উদ্যমে জগতের শ্রন্ধাম্পদ করিয়া 
হুলিবে। ভারতবাদীর যদি 'এই আশা না থাকে তাহা হইলে তাহার 


গ্ 
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শিক্ষালাভের আর গ্রস্বোজন নাই । শিক্ষিত হইয়। তাহার মনুস্ত্ব লোপ 
পাইতেছে, বলিব। যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসী প্রকৃতির শক্তিগুপ্ি 
লইয়া! ছেলে-খেল| করিবে, সমাজের শক্তিগুলি লইয়া পদাবাবড়ে'র চাল 
চালিবে, সর্বত্র 'হা”কে “না করিবে, "নাকে হা? করিবে। ঙ 

চরিত্রবান্‌ ভারতবাসীর এই ভাঙ্গাগড়া ভারতবর্ষেই আবদ্ধ থাকিবে 
না। ভারতবর্ষের বাহিরে একটা বিশাল জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে । 
সেটাকে তুচ্ছ করিয়া ভারতবাসীর চলিবার উপায় নাই। সুতরাং 
ভারতের শক্তিমান্‌ পুরুষগণকে সেই বিশাল জগতেও প্রভাব বিস্তার 
করিতে হইবে । যাঁ্দ ভারতবালী তাহার “হুষ্ি-স্থিতি-সংহার'- শক্তি 
ভারতবর্ষের বাঠিরেও প্রকটিত করিতে পারে, তাহা হইলেই বুঝিব, সে 
তাহার মুনি-ধষি-নিদ্দিষ্ট পখে বিচরণ করিতেছে; তাহা হইলেই বুঝিব, 
ভারতের গৃইস্থগণ স্বকীয় ধন্ম পালন করিতেছে-_তাহা। হইলেই বিশ্বাস 
হইবে শিক্ষার দ্বার ভারতে মানুষ তৈয়ার হইতেছে । জগতের মধ্যে 
চিন্তার উত্স, কন্মের কেন্দ্র, জীবনের আধার, মৌলিকতার প্রত্থবণ নানা 
স্থানে নান ভাবে কাঞ্জ কারতেছে। জগতের শিল্পাগার গুলি, জগতের 
বিশ্বাবদ্যালয়- গুলি, জগতের মন্ত্রশা-সভাগুলি, জগতের ধণ্মমান্দর গুলি, . 
জগতের বিদ্বং-সামতিগুলি, জগতের বিজ্ঞানশালাঞলি বিশ্বের প্রাকৃতিক 
ও সামাজিক শক্তিসমুহকে নানা আকারে কেন্ত্রীকৃত ও পুঞ্জাভৃতভাবে 
ধরিয্া রাখিয়াছে। ভারতবাপী নেই সকল কেন্দ্রে উপস্থিত থাকয়। প্রকুত 
জীবনীশাক্তর সম্মুখীন হইবে এবং তাহার সঙ্গে বুঝা'পড়া কারয়া নিজ 
জীবনের স্বার্থ সাদ্ধ করিবে, নিজের প্রয়োজন অনুসারে সেই কম্মকেন্দ্র ও 
চিন্তার আধারগুণিকে ব্যবহার কারবে। স্বস্থ ভারতবাসী ভাহানের 
চাপে আভভূত হইয়া পাড়বে না; শক্তিমান ভারতবাদী  ভাহাধের- 
আড়ম্বরে, (বশাপতাম ও চাকুঁচক্যে হতপ্রভ ও [নর্ববাক্ক হইয়। .যাহরে নু, 
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শিক্ষিত ভারতবাসী স্থির ও গন্ভীরভাবে সেই সমুদয়ের সাহায্যে নিজ 
জীবনেরই চরমলক্ষ্য সাধন করিবে, স্বকীয় সাহিত্যের পুষ্টিবিধান করিবে, 
শ্ব-স্মাজের গ্রতৃত্ব বিস্তার করিবে, শ্বধন্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবে, 
জগৎকে ভারতবর্ষের কশ্মভূমিতে পরিণত করিবে । 

বিশ্বজগতের শক্তিপু্ীকে ভারতবানীর খেলার সামগ্রীতে পরিণত 
করা, পৃথিবীর বাধাবিপ্ন এবং সংসারের মায়া-মোহ-ছূর্বলতার সঙ্গে 
যুঝাধুঝি করা, প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সকল প্রকার শক্তি আহরণ 
করা, পৃথিবীর সর্ধন্র বিচিত্র উপায়ে ম্বকীয় সষ্িস্থিতি সংহার-শক্তির 
পরিচয় দেওয়া, অস্থবিধাগুলিকে চরিত্রবলে সুবিধায় রূপান্তরিত করা, 
বিশ্বশক্তিকে নানা কৌশলে ভারতমুখী করা ও ভারতসমাজের অনুকূল 
কর। ইহাই বৈদিক যুগ হইতে বামকুষ্ণের যুগ পধ্যস্ত ভারতবাসীর 
একমাত্র ধর্ম ॥ ভারতের গৃহস্থ অন্ধ কোন কর্তব্য জানে না, ইহাই 
তাহার স্বধন্ম | 


প্রাচ্চজগতের আট বৎসর 


সাধারণ হিসাবে ১৯১১ সালে বিংশশতাব্ীর আরম্ত, কিন্তু মানব- 
জাতির ইতিহাসে ১৯*১ সালের কোন বিশেষত্ব নাই । মানবজাতি 
১৯০৫ সালকেই তাহার নবযুগ--তাহার বিংশশতাব্দীর প্রথম বর্ধ মনে: 
করিবে । দিন আসে দিন যাঁয়। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, 
সবগুলিরই কি মূল্য থাকে? নসবগুলিই কি আমরা মনে রাখি? যে 
দিন বা যে বৎলর কোন একটা বিশেষ ভাব-তরঙ্গ ব! চিস্তাপ্রবাহ 
বা অন্ত কোনরূপ প্রভাব লইয়া আমাদের সম্মুখীন হয়, সেই দিনই 
একট। দিনের মত দিন, সেই বৎসরই একটা ম্মরণীয় বর্ষ । সেই ক্ষণ+ 
সেই মূহূর্ত হইতেই আমরা দিন গণিয়া থাকি, যুগ মাপিয়া থাকি। 
১৯০৫ সাল পৃথিবীর মধ্যে, সমগ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে-_এসিয়া, 
ইউরোপ, আমেরিকায়--লকলের পক্ষেই এইবপ একট। বর্ষ। এই 
বর্ষ ঘে 'সকল প্রবাহ ও প্রভাব লইয়! জন্মিয়াছে তাহা অনেক 
প্রকারেই ব্যাপক, ও স্থদুরবিস্তৃত। এই প্রবাহ ও প্রভাব দমগ্র 
মানবজাতির ভিতর একট! নৃতন তত্ব, নৃতন সমস্যা, নৃতন প্রশ্ন আনিয়! 
দিয়াছে । সেই সকলের মীমাংসা! করাই এবং তাহাদের চরম িদ্া্তে 
উপস্থিত হওয়াই বিংশশতান্দীর কার্ধ্য হইবে। | 

১৯৯৫ সালটাকে উনবিংশ শতাবীর শেষ বৎসর এবং একটি। নব- 
যুগের নববর্ষ বলিতেছি কেন? তাহার কারণ উনবিংশ শতাব্ধীত্ে 
যাহা ঘটিয়াছে, এই নবধুগে তাহা, আর 'ঘটিবে না? তাহার, ফলমান্ 
দেখিতে পাইব। অথবা! এই নবধুগে “যাহা ঘটিতেছে ও ঘটিবে, তাহা: 
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পূর্বযুগে ঘটে নাই, পুর্বযুগে তাহার কারণন্বরূপ উপাদানগুলি ছিল। 
মোটেস উপর পুর্ব যুগে এবং নববুগে অনেক বিষয়ে পার্থক্য দোঁখতে 
পাহব, তাহাতে এই ছুই যুগকে এক গোঠীডুক্ত কর! যায় না--ছুইএর 
মূল মন্ত্রে অনেক প্রভেদ্দ। ধশ্ম, কম্ম, হাবভাব, আদশ, চিন্তা, সমাজ, 
রাষ্ট্র, হত্যাদি সকল বিষয়ে ছুই যুগের মধ্যে অসংখ) বৈষম্য থাকিবে-_ 
একের সঙ্গে অন্থের সাৃশ্তহ খুজয়া পাওয়া যাইবে না। এই ছুই 
ফুগের সন্ধিস্থপ আমর। ১৯৫ সালে ফোলতোছ। 

১৯০৫ সাপ পধযাস্ত যে ভাব তরঙ্গ মানবজাতিকে গ্রভাবান্থিত 
করিয়াছে, তাহ।র উৎপাত কোথায়? সেই যুগের লক্ষণগুলিই বা কি 
ছিল? আমরা বলিব-_-০পহ প্রবাহের জন্ম ১৮০১ পালে নয়, ১৮১৫ 
সালে। অর্থাৎ ১৮৭৫ হহতে ১৯০৫ সাল পধ্যস্ত এই ৯০ বন্সপই 
বর্তমান মানবের পূর্ব যুগ, মানবেোতিহাসের উনবিংশ শতাব্দী । যে দন 
ওয়টালুর সংগ্রামে নেগোলিয়ানের পরাজয়, যে দিল ভিয়ানা-নগরের 

হগ্রেমে হউরোপের মানচিত্রে নৃতন নৃতন রাষ্ট্রীয় সীমার নির্দেশ, সেই 
দিন প্রাচটীনের অবসান, নবানের অভ্যুদয়। পদার্থাবজ্ঞানের বিস্তৃতি, 
শিল্প-কারথানার আধিপত্যলাভ, ব্যবলায়-বাণিজ্যে বিপ্লবমাধন, কর্মজগতে 
প্রকৃতিপু্জের স্বায়তুশামন, ইংলগ্ডের বিশ্ব-সামত্রাজা, ভারতবাসপীর অধানতা 
এই সকলের উদ্বোধন করিয়া ১৮১৫ সাল মানবজগতে দেখ। দিল। 
তাহার পর নব নবা চস্তার আ1বভাঘ, বিপ্লববাদ ও সাম্যবাদের প্রবর্তন, 
ধন্মে নাস্তিকতা, পাশ্চাতা জগতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, 
সাহিত্যে ভাবুকত।, জাশম্মান্‌ ও আমোরকান্‌ দর্শনবাদে বেদাস্তের ক্ষীণ- 
আলোকবিস্তার, (শল্লগগতে প্রাতদান্তা, জা 'মান্-দাশ্রাজ্য-গঠন, ফরাসী- 
বিপ্লব, ইতালীর স্বাধীনতা, তুরস্কের ওষ্ঠাগতপ্রাপত১ কলাশয়ার বিজ্ঞার, 
'সামেরিকার গৃহাববাদান্তে বিশ্বাবজয়লিঞ্মা, নবাত্যুদযপ্রাপ্ত জাতিপুঞ্ের 
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বাণিজ্য-ও-সাম্রাজ্য-প্রতিযোগিতা, সকল জাতিরই প্রাচা জগতে ভোগ- 
স্বত্বাধিকারের প্রবল প্রয়াস, এপিয়ায় ও আফিকায় বৃহত্তর জান্মাণি, 
বুহত্বর ইতালী, বৃহত্তর আমেরিক। ও বৃহত্তর ক্ুশিয়া প্রতিষ্ঠার উদ্যম-_ 
এই সকল কর্ম ও চিন্তা পাশ্চাত্য জগতের দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালিত 
করিয়াছে । 

এই লময়ট| প্রাচ্য জগতের পক্ষে-_সমগ্র এদিয়া ও আফিকার 
পক্ষে-_পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ। ১৮১৫ সালে যেদিন ইউরোপে 
ইংলগ্ডের আধিপত্য ঘোষিত হইল, তাহারই কিছুকাল মধ্যে ভারতখণ্ডে 
মহারাস্্ীয় স্বাধীনতা লুপ্ত হইল এবং ইংলগের সাম্রাজ্য যথালস্ভব নিষ্ষণ্টক 
হইল। এইরূপে ইংরাজ-জাতির বিশ্বসাত্রাজ্য গঠিত হইয়া প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য জগৎকে একক্্‌ত্রে গ্রথিত করিল। ১৮১৫ সালের ঘটনা! 
এসিয়া ও হউরোপের সুদৃঢ় মলনব্যাপারের প্রথম ঘটন।। প্রাচ্য 
জগতে ও পাশ্চাত্য জগতে ভাববিনিময়, কন্মবিনিষর় ও আদশাবনিময় 
এই দিন হইতে নিয়মিতকপে চলিঠে লাগিল । এইজন্ ১৮১৫ লাল 
প্রাচ্য জগতের পক্ষে--বিশেষতঃ ভারতবানীর পক্ষে--এক নবধুগের 
নৃতন বর্ষ। এই নবযুগে নব নব ভাবের উন্মেষণঃ প্রাচ্য-গ্রতীচ্য- 
সম্মিলন, বিশেষরূপে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভাব-প্রতিষ্ট।, চীনে 
জাপানে, ভারতে ও পাধস্তে পরান্থুকরণ, পরানুবাদ ও পরকীয় আদর্শে 
অত্যধিক আস্থা-স্থাপন, সকল বিষয়ে পরমুখপেক্ষা, পাশ্চাত্য-পূজা, এক 
কথায় বিদেলীয় আদর্শে জীবন-গঠন, প্রাচ্যের সর্ধত্র পরিলক্ষিত হইল । 
সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যগ অহঙ্কারঃ ইউরোপের দাক্িকতা, পাশ্চাতে)র 
বিজ্ঞানশক্তি, ইউরোপের রাট্রশক্কি প্রাচ্যজগত্তের সর্বত্র বাঁরদর্পে 
প্রকটিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যের হস্তে প্র/চোর জীবন-সংশয় 
উপস্থিত হইল--ভাহার প্রভাপে মানবজাতির ক্কোন অংশ গে 
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টিকিতে পাবিবে কি না-এই সন্দেহ প্রাচ্যের সর্বত্র মানুষকে অভিভূত 
রুরিয়া রাখিল। মোটের উপর এই উনবিংশ শতাব্বীকে--১৮১৫ লাল- 
' প্রস্থত যুগধন্মের কালকে--ইউরোপীয় প্রভাবের যুগ, জগতের পাশ্চাত্য 
কাল, পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্ভ্যুদয়ের সময় বলিলে ইহার যথাযথ বর্ণনা 
করা হয়। 

প্রাচ্যকে গ্রা করিবার জন্য, প্রাচীন জগতের আদর্শ, সভ্যতা, 
শিল্প ও সাম্রাজ্যকে ধ্বংন করিবার জন্য, পুরাতনের প্রভাব অভিভূত 
করিবার জন্ত ১৮১৫ সাল ইউরোপের হস্তে দিথিজয়ের পতাকা দান 
করিল । ইউরোপীয় মানব “ধরাঁকে সর! জ্ঞান” করিয়া মত্ত এরাবতের ন্যায় 
জগৎকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইল) কিন্তু ১৮১৫ সালই মানবজাতির 
একমাত্র বর্ষ নয়, উনবিংশ শতাব্দীই তাহার সভ্যতা-প্রবাহের একমাস 
যুগ নয়। আব্হমান কাল হইতে, যুগধুগান্ত হইতে, কত শতাব্দী 
আপিয়াছে, কত শতাব্ী গিয়াছে, কত ষুগ আসিবে, কত যুগ যাইবে, 
ভাহার সংখ্য। ত কেহ করে নাই--তাহার প্রভাব ত কেহ গণে নাই । 
১৮৯৫ সালের মানব এন্সপ দৃরপুষ্টি লইয়।! ত কণ্দে প্রবৃত্ত হয় নাই। 
তাই সে ১৯০৫ সালে এক অভ্ভতপূর্ধ, অশ্রুতপূর্বব, স্বপ্রাতীত চিন্তার 
বৃহিভূ্তি ঘটনায় থমকিফ়া দড়াইল। সেই ঘটন! হিন্দু:বৌদ্ধ সভ্যতার 
উত্তরাপ্লিকারী ও মানবজাতির সর্বপুরাতন সন্তান এসিয়াবানীর জাগরণ, 
প্রাচ্জগতের জীবন-স্পন্দন। 

প্রথচোর এই জীবন-ম্পন্দমন দেখ। দিল ক্ষুদ্র জাপানের সামরিক শক্তির 
বিকাশে । তাহার পর হইতে প্রাচীনেরবিজগ্-ঘোষণা, প্রাচ্য আদর্শের ' 
মৃহিমা-কীর্তন, হিন্দুপ্জগতে, মুনলমানজগতে ও বৌদ্ধঞ্গগতে স্বাধীন চিন্তা, 
স্বাধীন কর্ম, সায় প্রয়াস, পাশ্চাত্যমোহ-নিবারণ, পাচ্ছাত্য প্রভাবের .. 
গতিরোধ, স্বকীয় আদর্শের বিকাশ-চেষ্টা, পাশ্চাত্যজগতে ' প্রাচ্যভাবের 


প্রাচ্যজগতের আট বৎসর | ২৫৫ 


সি রি সস সর্প 








লা শি ৯ সস উর উস সবাই পা 


স্মাদর-বর্ধন, বিশ্বের চিন্তারাজ্যে এসিয়াবাপীর বিজয্ন-লাভেচ্ছা, 
ভাবজ্গতে ভারতের সাভ্রাজ্য-বিস্তার--এই দকল লক্ষণ জাপান, চীন, 
ভারতবর্ষ, পারস্য প্রাচ্যের সর্ধন্র মানবজীবনকে অন্ুশাসিত 
করিতেছে। পাশ্চাত্য জগৎ এখন প্রাচ্যঢকে বুবিবার জন্য 
নানা চেষ্টা করিতেছে । রাষ্ট্রীন্ছ আলোচনায় প্রাচ্য-জাতির অধিকার 
লাভ, জাপানকে একটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তিরূপে ইউরোপীয় মন্ত্রণা-সভায় 
আননপ্রদ্ধান,। চীনের প্রতি লোলুপদৃষ্টির কথ্থাঞ্চৎ সঙ্কুচন, মুসলমান- 
জাতির আকাজ্জায় সম্মানপ্রদর্শন, ভারতীয় ধন্ম, সাহিত্য ও দর্শনে 
অন্ুরাগ--ইত্যাদি নানা ভাবে প্রাচ্য আদর্শ, প্রাচ্য প্রভাব, প্রাচ্য চিন্তা, 
প্রাচ্য প্রবাহ ইউরোপীঘ় মানবের উপর আধিপত্য করিতে আরভ 
করিয়াছে । সময়ের ফেরফারে ইউরোপ আজ এসিয়ার ভাৰে 
অন্ধ প্রাণত---এপিয়ার প্রভাবে কথাঞ্চৎ অভিভূত। ইউরোপ এপিয়াকে 
আর কেবলমাত্র ভোগ্য বস্ত মনে করিতে পারিবে না, ইউরোপকে 
এলিমার সমকক্ষ হইয়া চলিতে হইবে) এসিয়! এসিয়ার নিজস্ব রক্ষা 
করিবে, প্রয়োজন হইলে ইউরোপকে উচ্চ আদর্শে গড়িয়া! তুলিবে। 
ইহাহ ১৯০৫ সালের বাণী। | 

এই সকল কথা বুঝাইবার জন্যই আমরা এক সংখ্যায় লিখি়্াঁ- 
ছিলাম--“মামর! আমাদের জগদীশচন্দ্রকে কেবল একজন বৈজ্ঞারিক বা 
আবিষ্কারক বা চিন্তাবীরমাত্ররূপে দেখি না। আমরা তাঙ্থাকে হিন্দু 
মূলমগ্গুপির প্রচারকন্বরূপ মনে করি। তিনি ভারতের মন্মকথা 
'আধুনক জগৎকে শুনাইয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য সভযতার'আব্হাওয়ার 
মধ্যে হিন্দু লভাযতার চরম উপদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের 
বাদী_ হিন্দুর হিন্ুত্ব--ঠাহার বিজ্ঞানালোচনার ভিত্তর দিষ্বা বিংশ- 
শতান্ধার নরদমাজে গ্রচারত হইয়াছে । পীশ্চাতযদেশসমূহ. অই. 
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উপায়ে ভাতের বিশিষ্ট পাধনার দ্বারা আলোকিত হইল। টৈজ্ঞানিক 
সংসার এই উপায়ে হিন্দুর ভাবে প্রভাবান্বিত হইল। এই উপায়ে 
হিন্দুর জাতীয় বিজ্ঞান বিশ্বসভ্যভার ইতিহাসে একটা নৃতন অধ্যায়ের 
নুত্রপাত করিল। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ 
সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের ত্রষ্টা, একই বাণীর গ্রচারক। 
ভারতবানীর ইউরোপ-বিজয়ের ইহারাই প্রথম সেনাপতি ॥» 

জগতে প্রাচ্য ভাবের বিকীরণ অতি সহজে সাধিত হইবে না। গত 
ব্সাট বৎসরে ইহার কত্রপাত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু অনতিদুর ভবিষ্যতে 
মানবজাতির সন্ধুখে প্রধানতঃ তিনটি সমস্যা উপস্থিত) বিংশশতাবীর 
দ্বিতীয় কাধ্য হইবে ইহাদের মীমাংসা। সেই মীমাংসা হইয়া গেলে 
এই যুগের তৃতীয় কাধ্যাবলীর হুত্রপাত হইবে । 

প্রথমতঃ প্যানামাখাল-কণ্তনে পৃথিবীর বাবসায় ও রাষ্ট্রীয় শক্তির 
ভারকেন্ দু আমূল পরিবপ্ডিত হইবে । তাহার ফলাফল এখন কিছুই ইয়ত্ব! 
করা যাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, চীনের ভবিষ্যৎ । মুসলমান-জগৎ 
আবার কিছু কালের জন্য হঘ বর ল হইয়া থাকিল। সম্প্রতি সমগ্র 
ইউরোপ এব এমন কি জাপানও চীনের ব্যাপার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া পড়িয়াছেন। কেহই কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই, ' 
চীনের প্রজাভন্ত্রশাসন টিকিয়া গেলে পৃথিবীতে এক যুগান্তর স্থষ্ট হইবে। 
পরস্ চীনের অস্তবিত্রোহ প্রজ্বলিত হইলে সমগ্র মানবসমাজ এই অগ্নিময় 
পাকের মধ্যে গিয়া পড়িবে । | 

তৃতীয়ত, ইউরোপের গৃহ-বিবাদ ও সামাজিক অশাস্তি। * পাশ্চাত্য-: 
জগতে ধশ্মের কোন প্রভাব নাই, 'সমগ্র খু্ান সমাজে এক্য নাই রর 
তাহ! বেশ প্রমাণিত, হইয়াছে । ন্সধিকস্ত এপিয়া ও আফ্রিকায় বাণিজ্য: 
* রাজ্যবিস্তার লইয়া পরস্পর কামড়াকামড়ি বাড়িয়াই চলিয়াছে। 


প্রাচ্যজগতের আট বৎসর ২৪৭ 
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লিসা 


তাহার উপর প্রত্যেক দেশেই অর্থবৈষম্যে সমাজ জঙ্জরিত--ঘে অর্থের 
প্রভাবে ইউরোপের দ্বিথ্িজয়, সেই অর্থই তাহার সমাজকে ব্যাধিগ্রত্ত' 
করিয়া রাখিয়াছে। তাহার আভ্যন্তরীণ বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া 
স্থকঠিন। 


স্বদেশী আন্দৌলনের প্রথম যুগ 


জগতে প্রাচ্যভাব-বিস্তারের জন্য বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব । এই 
প্রাচ্য প্রভাবের যুগ তাহার আট বৎদর সম্পূর্ণ করিল। এই আট 
বৎদবে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির, নবাস্যু্ঘয়ের এক অধ্যায় 
সমাঞ্ধ হইল । স্বদেশী ষ্লান্দোলনের ভিতর দিয়াই ভারতে প্রাচ্য জগতের 
নবীন বানী প্রচারিত হইতেছে । একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার কথ 
এই যে, ষে বৎসরকে আমরা। সমগ্র মানবজাতির নৃতন শতাব্দীর প্রথম 
বৎসর এবং প্রাচ্য জগতের নবধুগের নববর্ষ ধরিয়াছি, সেই বৎসরই 
ভারা নবযূগের নৃতন অন্তর স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দিয়াছে । এই 
দেশী আন্দোলন যে প্রবাহ লইয়। দেখা দিয়াছে তাহার এক স্তর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে__আমর! সম্প্রতি ছিতীয় স্তরে পদার্পণ করিতেছি। 
১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে “"্যদেশীর জন্মঃ ১৯১৩ সালের আগষ্ট মাসে 
বাঙ্গানী জাতির আটবৎনর বয়সে স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগের 
আরস্ভ। আমরা তাহার কারণ নির্দেশ করিতেছি । 

স্বদেশী আন্দোলন ষে মন্ত্রে আমাধগকে দীক্ষিত করিয়াছে, তাহা 
নুফলগুলি আমরা লাভ করিয়াছি। এই আন্দোলনের ফলে সম 
সমাজের উপর দিয়! একবার নবজীবনের ধারা বহিয় গিয়াছে। তাহাতে 
সকল ক্ষেত্রে নৃানাধিক পরিমাণে সার প্রদত্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ, 
অন্থু'রর জন্ত বীজ উপ্ত হুইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলন যতদিক ছইতে 
যে আদর্শে উপস্থিত হইয়াছিল, ৪1৫ বৎসরের ভিতরই তাঁহার চরম সীম 
দেখিতে পাইয়াছিলাম । ১৯১০।১১ সাল হইতেই আমর তাহার ক্ষীণ! 
অনুভব করিতেছিলাম। প্রথম অধ্যায়ের শেষ হহয়াছে, অথচ হিভীয়! 


| 


স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ 1. হর্ক 


বিটি সপ পাস 


অধ্যায়ের আরম্ভ হয় নাই__গরত ২৩ বৎসর আমাদের এপ রর 
কাটিয়া! গেল। | 

স্বদেশী আন্দোলনের প্রধানতঃ চারি স্তস্ত-- (১) বঙ্গবিভাগের 
গ্রতিরোধ, (২) স্বায়ত-শালন, (৩) ত্ব্দেশীয় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের 
'সংরক্ষণ, (৪) জাতীয় শিক্ষ।। বাঙ্গালীর অধ্যবসায়ের ফলে ১৯৯৯ 
সালে বন্থভাষাভাধিগণকে লইয়া একটা নৃতন বঙ্গ প্রদেশ গঠিত হইয়াছে । 
ইহ! দ্বিতী্ যুগের হথত্্রপাত করিবার একটি প্রধান লক্ষণ। 

দ্বিতীয়তঃ, স্বান্নভ্তশাসন লইয়া সমগ্র ভারতবাসী এবং বাঙ্গালীৰা! 
অতি চড় সুরে কাধ্য আরম্ত করিয়াছিলেন__সে স্থর টিকিল না। তরে 
স্বামতশাসনের আদর্শ এখন কেবল বঙ্গে কেন, সমগ্র ভারতেই ছড়াইয়। 
পড়িয়াছে। কেবল বাস্্রীর ব্যাপারেই নয়, শিক্ষাবিভাগ বঙচ্া্লাইন- 
বিভাগ বল, ব্যবস্থাপক-পভভা বল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা বল, 
সর্বত্রই ভার৬বাশী এখন অধিকতর শিকারের দাখী করিতে আরক্ত 
করিরাছেন। ভারতীয় কাজকন্মে ভারতবানী মন্ত্রী, নচিব, রাজকর্মচারী, 
অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, পাপচালক ইত্যাদি নিয়োগের জন্ত আজকাল ভারতবর্ব 
, ব্যাপিয়া৷ জনপাধারণের আকাজ্ষ। জন্মিয়াছে। এই আকাজ্ঞার সবিশেষ 
বিকাশ স্বদেশী আন্দোলনেই ফাধিত হইয়াছে । 

অল্পদিনের ভিতরই আন্দোলন বন্ধ হইল বটে, কিন্তু স্বায়ত্শাঘনেন্র 
আকাজ্ষ। রছিয়। গিয়াছে । বিশেষতঃ বঙ্গবিভাগসম্পর্কে বাঙ্গালী জাড়িক় 
বিজয়লাভে ভারতের লর্বত্র এই আকাঙ্ষা ধলবতী হইয়াছে। কোন 
কত্যকবিত আন্দোলনকারী ব। ছু'দশজন খ্বদেশী বক্তা বা পাখার মধ্যে 
ইহা আর গণীবদ্ধ নয়-_ই$1 এখন দেশের জলবাধুর লঙ্গে মিশিক্ 
বহিয়াতছ। স্মধিকন্ত, দেশবাদিগণ গবপমেণ্টের সমালোচনা মাজে 
দ্বন্দ থাকিয়া স্ায়ন্তব্র্পের নান! প্রতিষ্ঠান গন করিভেছেন। 
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 ভাষপর কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। এদিকেও যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ, কষ্ট- 

স্বীকার, গোলমাল, হুজুগ হইয়াছে । কলকারধানা-প্রতিষ্া, বতুতা, 
প্রচারকণধ্য, বিদেশ-গমন, শিল্পশিক্ষ। ইভ্যার্দি কতদিকে কত কার্ধ্য 
হইল। তাহার অনেকগুলিরই স্থফল ও স্থায়িত্ব হয় নাই। কিন্তু যখন 
হইঞ্চে কেবলমাত্র উচ্ছাস-প্রস্থত কর্মরাশির ব্যর্থতা কিয়ৎপরিমাণে 
ঝুঝিতে পারিলাম, তখন হইতেই 'ম্বদেশীর নাম-মাত্রে আনন্দ প্রকাশ 
বন্ধ করিয়। গম্ভীরভাবে ভবিষ্যতের জন্য চিস্তা্িত হইলাম । বিফলতায় 
অভিজ্ঞত। লাভ হইল, চোখ ফুটিতে আরম্ভ করিল। এই অবস্থা 
আমাদের গত ২৩ বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এই জন্ত ব্বদেশী 
আন্দোলনের প্রথম যুগ চলিয়! গিয়াছে--আমর। বলিতে বাধ্য । এখন 
খবদেশীর জন্মোৎসব ৭ই আগষ্ট হয় না। "্বদেশী মেলা, যে কোন 
তিথিতেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সেই দিন-ক্ষণের প্রতি মমতা কমিয়া 
আলিয়াছে। এখন আমরা “স্বদেশী আন্দোলনে পাগাগিরি না করিয়াও 
স্বদেশী । দেশীয় শিল্প, কৃষি € ব্যবসায়ে উন্নতির আকাজ্চ1 এখন 
আমাদের হৃদয়ে বন্ধযূল। 

খ্বদেশ্রী আন্দোলনের চতুর্থ স্তস্ত--জাতীয় শিক্ষা । মাঁতৃভাষায় সকল, 
শিক্ষা, অল্প বয়স হইতে শিল্পশিক্ষা, হুদেশীয় লোকের তত্বাবধানে শিক্ষার 
পরিচালন, শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্বার্থত্যাগ ও জীবনোৎসর্গ ইত্যাদি আশ 
লইয়! সমঘ বঙ্গে এবং মহারাষ্ট্রে ও আতন্ধ দেশে একটা প্রচেষ্টা হইয়াছিঙ্গ। 
তাহা ভারতবর্ষের ইতিহানে একট স্মরণীয় প্রয়াস । কিন্তু যে'উচ্চ হরে 
এই স্বায়ত্র-শিক্ষার ব্যব কার্যে পরিণত হইল, তাহ! দেশের জন্পাধারধ 
হজম করিতে পারিল না । শেষ ছই এক ব্ঞসরের মধ্যে দেখা গেল-- 
জাতীয়শিক্ষার একজন প্রধান পুষ্ঠপৌধক শ্রীযুক্ত ভারকনাথ গ্পাপিত, 
তাহার ধান তুলিয়া লইলেন, এবং সেদিন জাতীয়-শিক্ষা-পরিধ্েক 
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স্কিন পিসি সপ স্টপ লস পিপি সি বস 





শি পস্খ্ি 


সভাপতি ভাক্তার রাসবিহারী ঘোষও পুরাপুরি স্থায়ত্ব-শিক্ষালয়ের প্রি 
দৃষ্টিপাত না করিয়। অন্তত্র অর্থ সাহাব্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন । 
কিন্ত তাহা বলিয়া কি জাতীয় শিক্ষার আদর্শ দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে? 
তাহা নহে, মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থ! ভারতবামীর চিন্তায় 
আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে । শিক্পশিক্ষার আয়োজনের জন্য সকলেই 
ব্যস্ত । বিজ্ঞান শিক্ষাকে কার্ধ্যকরী করিবার ইচ্ছা শিক্ষিত ব্যক্তিমান্সই 
পোষণ করিতেছেন। হিন্দুমাহিত্য-প্রচার এবং ভারতেব্ প্রাচী 
ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদিঞ্ উদ্ধাব-সাধন সমগ্র সমাজেই এখন আদৃত । 

কেবল জাতীয় শিক্ষাব গণ্ডীর মধ্যেই নহে, এই সকল উদ্দেশ্ত লইফক! 
রাঁজপুরুষ ও জননাধারণ নান। স্থানে নান। প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছেন। 
তাহার উপর, বিষ্তালয়ের পরিচালনা, বিশ্ববিষ্তালয়ের শাসন, নৃতন নৃত্তন 
বিশ্ববিগ্তালয়গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় এবং স্থায়ত্ব 
কর্মের আকাজ্ষা দেশবাসীর মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে । হিন্ুবুদলমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায়, ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের সমালোচনায় এবং 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-বঞ্জনব্যাপারে ও" মহারাষ্ট্রের 
ফাগুদন কলেজের অধ্যাপকগণের স্বাধীনতানাশমৃলক সরকারী আদেশের 
ভীত্র গ্রতিবাদে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । এতঘ্যতীত, 
পঞ্চনদেদ গুরুকুল, হিন্দুঙ্থানের প্রেম-মহাবিদ্যালয়, আম্ছ,গ্রদেখের 
কলাশাল। প্রস্ভৃতি থাটি স্থায়ত্ত- প্রতিষ্ঠানগুলিঃ এবং বোলপুর, পুরা 
বরিশাল, দৌলতপুর, পাচাঞ্জ। ইত্যাদি কথক স্বাধীন শিক্ালয়গুলিয় 
প্রতি সকলের সন্গেহ ঘি পড়িয়াছে। 

মোটেব উপর বলা যাইতে পারে যে, শ্বায়ত্বশানন ও শিলের ভাগ 
শিক্ষাব্যাপারেও লোকের! অতুযুক্চ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া কিছু নরম 
সয়ে কাছ কন্ধিতে আরম করিয়াছে”। যেদিন হইতে চড়া সারের 





ই৬ই বিশ্ব-শক্তি 





পরিবর্ডে সমগ্র সমাজ একটু নর ভাবে অগ্রসর হইল, যেদিন হুইতে 
"ই আগষ্ট, ১৬ই অক্টোবর, জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদির মায়া কিছু কিছু 
কাটিল, সেইদিন হইতে স্বদেশীব প্রথম যুগ শেষ হইল, এবং দ্বিতীয় যুগের 
জন্ত পথ প্রস্তত হইতে লাগিল । এই সদ্ধিমময়ে আমাদের ভাতীয় 
জীবনের প্রবল ধারা ছুটি কথঞ্চিৎ পুরাতন আন্দোলনের সবিশেষ 
পুটিতভে নিযোজিত হইল--(১) ধর্ম-ও-সমাজ-সেবার আন্দোলন । 
বাষ্কুঞ্চ-বিবেকানন্দ-মিশন উনবিংশ শতাব্দী হইতেই কাঁধ্য করিতেছেন ॥ 
কিন্তু ১৯১০-১১ সাল হইতেই অর্থাৎ স্বদেশী অঙ্জন্দোলনের প্রথম যুগের 
অবসানকালে ইহাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠালাভ। বঙ্গে ত্যাগধর্দ জাতীয়- 
শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকল্লেই সবিশেষ আত্ম-প্র কাশ করে। ধনবানগণের অর্থ- 
দাঁন এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিদ্যাদানের জন্য জীবনোৎ্সর্গ দ্বারা 
জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন বাঙ্গালার জেলায় জেলায় প্রসার লাভ করে। 
এই বিদ্যালয়দমূহের পর্রচালক, ছাত্র ও শিক্ষকগণের নেতৃত্বে দেশময় 
সেবাধর্ধের কর্ম আবন্ধ হয়। অদ্ধোদয়-সোগে এবং শ্বদেশী আন্দোলনের 
অন্যান্য অনুষ্ঠানেও এই নেবাপরোপকার-ধর্থেব প্ররুষ্ট পরিচরর পাওয়া 
যায়।  ঘখন চারি পাঁচ বংসরের কম্মীভাসে বঙ্গসমাজে স্বার্থত্যাগ, 
পরোপকার ও কষ্টম্বীকারের প্রবৃত্তি সুবিস্তৃত ও স্থগভীর হইল তথন « 
বাক্জালার বামকুষ্ণ বিবেকানন্-মিশনের প্রতি বাঙ্গালীর বিশেষ দৃষ্টি 
পড়িল। গত দুই তিন বৎসরের ভিতর রামকু্ণ-বিবেকানন্দ-মিশন 1 
বাঙ্ালীর জাতীয় ধশ্ব-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । 

(২) সাহিত্যের আন্দোলন । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও উনবিংশ 
শতাবী হইতেই ক্ষম্ু করিতেছেন, কিন্ত শ্বদ্দেশী আন্দোলনের প্রভাবেই 
ইহাদের কার্যের প্রকূত বিকাশ ও বিস্তার সাধিত হইয়াছে । শ্বদেশীর 
প্রভাবে বাঙ্গালা একটা দ্বাধীন চিন্তা আসিয়াছে, এবং দেশের অতীত 


'খদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ ২৬৯ 


টা নিত 
ও বর্তমান ভাল করিয়! বুঝিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। অধিকন্ধ জাতীয়- 
শিক্ষাপরিষৎ শিক্ষাব্যাপারে মাতৃভাষাকে প্রথম স্থান এবং ইংরাজী 
ভাষাকে দ্বিতী্ম আদন প্রদান করিগা বাঙ্গাল।-সাহিত্যের সম্বর্ধন! 
করিলেন। নান! কারণে সাহিত্য-সংনারে বহু সাহিত্যসেবী ও সাহিত্া- 
পঞিপোষকের আবির্ভাব হইম্াছে | ফলতঃ এখন বঙ্গীয় সাহিত্যে সম্রাট, 
ধুরদ্ধর ব1 ষহারথী পদবাচ্য এক হিসাবে কেহই নাই-_-আর এক হিসাষে 
অনেকেই আছেন। বঙ্গসাহিত্য এখন বঙ্গীয় জনসাধরর্ণের সম্পদ, 
বাঙ্গালার জাতীস্ব জীব্নর প্রতিবিশ্ব ও গতিনিদ্ধারক | 

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম ঘুগ চলিয়া গিরাছে--দেই যুগের আদর্শ 
আকাঙ্কা ঘারা এখন আর আমাদিগকে কম্মে উদ্দ্ধ করা যায় না) 
সেই ষুগের প্রভাবে আমাদের জাতীয় চরিএ যতখানি গঠিত হইবার 
হইয়াছে। এখন আমরা নৃতন প্রভাবের অপেক্ষা করিতেছিলাম ॥ 
আমাদের 'শ্বাস--দাযোদরের বন্যা হইতে আমাদের ছিতীয় যুগ 
পরিষাররূপে আপস হইল। এই বন্াই আমাদের সদ্িকালের শেষ 
ঘটনা । সমগ্র জাতির ভিতর একটা বিশেষ পাড়। দিবার জন্তই 
রুদ্রদেবের এই তাগুব। 

এই আলোচনা হইতে আমর বুঝিলাষ যে, ১৯৯৫ "হইতে ১৯১০ এই 
পাঁচ বৎসর “ঘদেশী'র প্রথম যুগ । ষে সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন করিস 
এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেনী আন্দোলন জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিপ, সেই সময়ের ষধ্যে সেই সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান 
যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। প্রধানতঃ সেই সকলের সাহাষ্যেই লোকের 
বদেশী প্রবৃত্তি উদ্ধ্দ্ধ হইত। ইহাদের সঙ্গে সকলের একটা মামান 
বন্ধনও ছিধা। ত্বিভীয়তং, ১৯১১ হইতে ১৯১৩ এই আড়াইবংসর কাল 
ছ্িতীরধুগেনু পূর্ববর্তী সৃদ্ধি-সময় । এই সময়ের মধ্য প্রথমুগের অস্থ্ঠীন- 











২৬৪ বিশ্মশ্তি 


হাসি 





প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু শিথিল ও ক্ষীণ হুইল ।. স্থানে স্থানে বিফলত।, দেখা 
ধিল। এই শিথিলতা, ক্ষীণতা ও বিফলতায়ি আমাদের ভবিস্তৎ সঙ্বন্ধ 
দেশব্যাপী সংশয় উপস্থিত হইল--লোকের হৃদয়ে নৈঝাস্ঠ আসিল । নৈরাশন 
আসিল বটে, কিন্তু একেবারে অবদন্ন করিল ন1। নূ তূন অবস্থার উযোগী 
ব্যবস্থ! করিবার জন্ত অনেকেই অগ্রসর হইলেন, আনেক নূতন লোক কর্মে 

ললামিলেন। চড়া সর পরিত্যাগ করিয়া, যাহা টিকিবে, দ্বাহা ভবিষ্যতে ' 
জনসাধারণ সহজে বুঝিতে ও ধরিতে পারিবে, সেই দিকে নকলের ৃষ্- 
পড়িল। লোকের চিত্ত সংযত হুইতে লাগিল, নিজ নিজ্জ চরিত্র- 
বিশ্লেষণ, দোষ-নিবারণ, সার্থকতার উপায়-উদ্ভাবন ইত্যাদি শক্ষি সমাজে 
কাজ করিতে লাগিল। প্রথম যুগের অন্ষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের গম্ভীর মধ্যেই 
আর “ম্বদেশী” “্বায়ত্ুশাসন”, “জাতীয় শিক্ষা” বেশী আবদ্ধ থাকিল, না.। 
সেই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ছাপাইয়৷ উঠিয়া ইহাদের অন্তসিহিত, 
ভাবগুলি দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রসার, 

'সেবাধন্মের প্রচার, রামকৃষ্জ:বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠা, দিজ্ীতে 
রাঁজধানী-প্রবর্তন, বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জয়লাভ ইত্যাদি 
কতিপয় নৃতন শক্তি আমিয়৷ সমাজে দ্বিতীয় যুগের সুত্রপাত করিল. 
তাহারই শেষ নিদর্শন দামোদরপবন্তায় বঙ্গবাসীর কার্ধযতৎপরতা। এখন 
হুইতে দ্বিতীয় ঘুগের নব নব কার্য দেখিতে পাইব। 


স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ 


রাখরুক-দিবেকানন্দ্-মিশনের প্রতিষ্ঠালাভ, বঙগলাহিত্যের মর্ধ্যাদা বৃদ্ধি, 
বঙ্গভাষাভাষীর এক্যধিধান। তারকনাথ-রাসবিহাপ্ীর দান এবং 
দামোদরের বস্তা, এই কয়েকটি নৃতন ঘটন। গত ছুই তিন বৎসরের 
বিশেষ লক্ষণ ॥ এই সকল কাধ্যফলে তে যুগ আরম্ভ হইল তাহার 
লক্ষণগুলি নিয়ে বিবৃত হইতেছে :--- ' 

(১) বাঙ্গালীর সাহিত্যে বিজ্ঞান-বিভাগ উন্নতি লাভ করিবে। 
প্রথম আট বৎসরে বাঙ্গালায় ইভিহাস-চচ্চার ভিত্ত গভার ও বিস্কৃতভাবে 
প্রতিন্িত হইয়াছে । বঙ্গে এ্রতিহাসিক-সাহিত্য-স্থট্টি সম্বদ্ধে আর কোন 
সন্দেহ নাই। প্রাচীন গৌরবের স্থৃতি এবং ভবিস্তুৎ উন্নতির আশা যুগপৎ 
জাগরিত হইয়াছে । এজন্য বঙ্গে ইতিহাস-চচ্চ। বলবতী। কিন্তু 
জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবসা-শিপ্র-কষি-বিজ্ঞানাদির প্রভাব কম, 
এজন্ত বৈজ্ঞানিক-সাহিত্য এখনও অল্লপ। যাহা হউক, লাময়িক লক্ষণগলি 
দেখিয্না আশা হইতেছে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, আকর্প-তত্বঃ 
রসায়ন, স্বাস্থ্যতত্ব, ওষধ প্রস্ততকরণ, ইত্যাদি পদার্থবিজ্ঞানের নানানিভাগ 
এখন হইতে বিশেষভাবে বঙ্গনাহিত্যে মধ্যাদা লাভ করিবে । বাঙ্গালী 
ল্খেক ও পুতগণ পদার্থ-জগতের বিজ্ঞানাবলী লইয়া অনুসন্ধান, 
গবেধণা, অনুবাদ, আনিকার, প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি-প্রণয়ন, সমালোচন। প্রস্তৃতি 
কাধ্যে বিশেষক্পে মনেংযোগী হইবেন। 

উচ্চ অঙের দর্শন-সাহিত্যে৪ আমাদের যথেষ্ট অভাব আছে বটে” 
কিন্তু তাহার অভাব শীত্ত্র পূরণ হইবার আশ! দাই । জীষনের গডি-নিষ্ারগ 
এবং কর্তব্যনির্দেশ করিবার জন্যই বর্শনের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্ধু ঘাঞ্গালীর 


২৬৬ বিশ্বশক্ি 


লক্ষ্য ও কর্তব্য নৃ্তনভাবে বুঝাইবার সমগ্ন শীত আর রী না। কেবল 


বাঙ্গান্সীর কেন, সমগ্র ভারতেরই চরম আদশ স্থিপীরুত হই্ব। গিয়াছে. 
'সকলেই শেষ-পক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছেন। কাহাকেও নৃতন করিয়া বুধাইবার 
প্রয়োজন নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বামমোহন-প্রবতিত 
চিস্তাপগ্ছাতদ্বার! সঞক্ল প্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন, বেদান্ত 
ও পদদার্থবিদ্কার সমন্বক্র-সাধনের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র চেষ্টা হইয্থাছিল, তাহার 
পরিলম্াপ্তি বা শেফ অধ্যায় বা] চরন 5৮1)01-55 হইয়াছে রামকৃষজ- 
বিবেফানন্ব-গ্রবন্তিত বংশশতাবীর যুগধম্মে। 

এই কর্তব্য প্রদণ্ণক 5১770১০০এর বা! সমন্বপ্নসাধনের, অর্থাৎ এই 
বিংশশতাব্দ'র মানবোপযোগী গীতাধর্ম্ের মূলমন্ত্র তিন্টি__ প্রথমতঃ, 
ব্যক্তিগত জাবনে বৈরাগা অবলম্বন এবং কামকাঞ্চনকীত্তি বর্জন, 
ছিতাঁদতঃ সামাজিক জীবনে পরোপকারৰ ও মানবসেবার বন্মযোগ, 
তৃতীয়ত: সংদারে ৬ গার্গ্যাশ্রমে এই বৈরাগ্য ও কশ্মযোগের যখোচিত 
প্রবর্ধন। এই যুগধম্মের কন্ম যতদিন ন। পরিসমাপ্ত হয়, ততদিন আর 
নুতন কোন দর্শনবাদ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। 
ধন্ম-গ্রচারক, সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষাপ্রচারকগণ কর্তৃক যাহা কিছু 
নূতন মৌলিকতন্ব শ্বাধানভাবে প্রচারিত হইবে তাহ।ও নৃতন প্রণালীতে 
দেহ চিস্তাশ্রোভকেই পুষ্ট করিবে। সকলই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
দর্শনখাদেরই কুক্ষিগত হইয়া যাইবে এবং নানাদিক হইতে ভাহাকে 
বিশদ ও স্প্লীকত করিবে । এই তত্বের প্রচার, প্রয়োগ, ব্যাঙ 
উপলন্ধিই আগামী বলজীয় জীবনের একমান্র কাধ্য থাকিবে । ক্ৃতপ্নাং 
চদশন-সাহিত্যের প্রকৃত অত্থ্যদয় বাঙ্জালায় শীঘ্র হইবে না--ঙীবন- 
গঠনোপযোগী নৃতন কোন তত্ত্বের উদ্ভব এখন অসম্ভব । | 

তবে কতকগুলি পারিভাষিক দর্শনসাহিত্য, কলেজ-পাঠ্য দর্শন-্রন্ 





স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ ২৬৭ 


ঠ 


নে 


নীতি'বিজ্ঞান ইঞ্জীাদির অন্ুবাদ্দ বা সম্কলন ₹ইলেও হইতে পারে । কিন্তু 
পদার্থ-বিজ্ঞালের দিকেই এখন কিছুকাল বাঙ্গালী চিস্তাবীরগণের দৃষ্টি 
থাকিবে । 

(২) এই বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যপুষ্টির কারণ ও উপাদানগুলির সবিশেষ 
প্রাধান্ত নবধুগের দ্বিতীয় লক্ষণ হইবে । অর্থাৎ শিল্পের উন্নতি, খাণিজ্যের 
প্রসার, কৃষিকর্ে মনোনিবেশ ও ম্বাধীন অন্ত্রের উপায়-উদ্ভাবন বঙ্গীয় 
জীবনকে প্রভাবান্বিত করিবে । বাঙ্গালার মধ্যবিভ্শ্রেণী- তথাকথিত 
শিক্ষিত-সমাজ--দারিত্র্ের কবল হইতে আত্মরক্ষা! করিবার জন্য চেষ্টিত 
হইবে । কিন্তু যৌথকাববার, সমবেত-ব্াযবপায় ইতাদি বৃহৎ ব্যাপারে 
লোকে ঝুঁকিবে না। ব্যক্তিগত ব্যবসাফ্জেরই আদর হইবে ।, শিক্ষিত 
বাঙ্গালী ওকালতি, কেরাণীগিরি, মাষ্টারীগিরির প্রতি যথেষ্ট উদাসীন হইতে 
খাকিবে। কুলীম্জুরের সঙ্গে সিশিতে বেশী অপঙ্ধান বোধ করিবে না। 
চায়-আবাদে, হ্থত্রধর-কম্মকারের কাধো, কুটিরশিল্লে, ছোটখাট কারখানায় 
এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়-বাণিজো লাগিয়। খাইবে। স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রথম যুগে স্বাধীন অন্নের প্রবৃত্তি সর্বঞ্র সংক্রামিত হইয়াছে, স্বাধীন 
অন্নসংস্থানের উপায়ও অল্লাধিক মাত্রান্স আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু 
-দেশের বেশী লোক এ নকল উপায়ে জীবিকা অন্ন করিতে অগ্রনর 
বা সমর্থ হইতে পারেন নাহ । বিশেষতঃ, বাবসায়-বুদ্ধির অভাবে, 
ধনতিতিক-চরিত্র-হীনত'য়,। আবম্য-ও বিলাসগ্রবণতায়, এবং সাধুতার 
অভাবে পুর্ব যুগে নানা অনিষ্ট ঘটিয়াছে। দ্বিতাঁয় যুগে দেখিতে পাইব-. 
বাঙ্থালী মমাজের বহু শিক্ষিত পরিবার স্বাধীন অন্নে প্রতিপালিত হ* তেছে। 
চক্ষুলঙ্জার খাতিরে কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে ব্যবসায় বা শিল্পের পরিচালক, 
করা হইবে না। অসাধু ব্যক্তিগণকে যথোচিত শান্তি প্রদান করা হইথে | 
মোটেন্ উপরে ব্যবলায়-জগতে প্রকৃত দায়িত্ববোধ জঙ্গিবে। 








২৬৮ : বিশ্বশক্কি 


মে 
স্মিত শী উলকি পিসি পন শি সস ছা স্াসিস্ম্্্্িসু  া্বপিব প  পর 


(৩) এই দ্বিতীয় যুগের দর্বাপেক্ষা প্রধান "লক্ষণ হান, 
অশিক্ষিত, অদ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ ভারতীয়:নসাধারণের 
প্রতিষ্টা'লাভ। প্ররুত প্রস্তাবে মান-সম্ত্রম, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, শিক্ষালাভ 
ইত্যাদির মাপকাঠিই বদলাইয়া যাইবে । প্রথম যুগে আমরা মধ্যবিত্ব- 
শ্রেণীর, ইংরাজীশিক্ষিত সমাজের কার্য্য-ফলই বিশেকরূপ ভোগ করিয়াছি । 
পোষাকী দেশ-লেবার পরিবন্তে শিক্ষিত লোকেরা “দেশের মাটি'কে 
চিনিতে ও ভালবাদিতে শিথিয়াছে। ই প্রথম যুগের প্রধান ুফল। 
ধনী সম্প্রদায় এবং অশিক্ষিত নিম্ব-শ্রণী অনেক সময়ে পথপ্রদর্শক হইয়] 
নেতৃত্ গ্রহণ কক্িয়াছেন বটে, কিন্তু তীহাপা প্রধানশঃ মধ্/বিত্তশ্রেণীর 
দহায়ক শান্ত এবং সহযোগীরূপেই কন্ম করিয়াছেন। প্রথম যুগকে 
আমর “নধ্যবিত্তশ্রেণীর যুগ” বলিতে পারি। আগামী দ্বিতীয় যুগকে 
'নামর। “জনসাধারণের যুগ” নামে অভিহিত করিব। 

জনসাধারণের চ।দিত্রবন্তাঃ তথাকথিত “আঁশারক্ষিত' লোকের হ্বার্থত্যাগ্ব 
এবং উদারতা, নিযমশ্রেণীর মধ্যে যথার্থ নেতৃত্বগ্রহণের ক্ষমতা ইতিমধ্যে 
নকলেনই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে দারদ্র্যবশতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীও ইতি- 
অধ্যেই অশিক্ষিত সমাজের নিষ্কে পড়িয়াছে এবং ভাহ।র সঙ্গে মিশিতে 
বাধ্য হইতেছে । এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার কোন জেলায় এখন তথা-কথিত 
হুই চারিজন উকীল-নীয়কের দিন নাই। বঙ্গসমাজে কলিকাতা র ধুরন্ধর- 
গণের এক।ধিপত্য অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে ।' মফংম্বলের বাণী অগ্রাহ্থ 
করিয়া কাহারও চলিবার উপায় নাই। জেলার প্রধান সহরগুলিও 
পন্ীগ্রামকে অবজ্ঞা করিয়া চলিতে পারে না। বাঙ্গালীর চিন্তা 9. কর 
জাতি-নিদদিশেষে, শিক্ষানির্বিশেষে অসংখ্য স্থানে অসংখ্য উপানজে সঠাজের 
উচ্চ, নিক্ঃ ষনী-নির্ধন সকল স্তরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । তাহার ফলে 
বিশ্তানে, সাহত্যক্ষেত্রে, নমাজ-সেবায়, শিক্ষার আন্বোলনে নানা রুদ্ধ; 





স্বদেশী আন্দোলনের ছিতীয় যুগ ২৬৯ 





শশসপসপাস 


নান! কম্মবীরূ, নানা চিন্তাবীরের আবির্ভাব হুইয়াছে। দেশের প্রকৃত 
“লোকসংখ্য্ট সত্য সত্যই বাড়িয়াছে। দশ বিশ পঞ্চাশ জনের অভাবে 
বা চরিত্রহীনভায় বা! অহঙ্কারে মতিভ্রংশে সমাজের উন্নতি কিছুমাত্র রুদ্ধ 
হইবে না। বিরাট জাতীয় আবর্তভের মধ্যে ব্যক্তিগত কন্ম কোথায় 
লুকাইয়৷ যাইবে তাহার স্থিরতা নাই । “ব/ক্তি” অপেক্ষা জাতি যে কত 
বড়, তাহা আমাদের সকল কম্মক্ষেত্জেই স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইৰে। 
কোন তথাকথিত বিজ্ঞান-বাঁর, সাহিত্য-রর্ী, শিক্ষাপ্রচারক বা জন- 
নায়কের ক্ষমতা ও বিচারশক্তি তৃণবৎ অবজ্ঞা করিয়া জনসাধারণের 
মহতী শক্তি বীর পরাক্রমের সহিত দেশে আধিপত্য লাভ করিতে 
থাকিবে। তাতী জোল! কামার হ্বর্ণকার মাঝি দঙ্জা ইত্যাদি ' ব্যবসায়ী 
সমাজ এবং মাতাপিতার অকৃতী সন্তান, বিশ্ববিদ্ভালয়ের ফেল-হওয়া ছান্ত, 
ইত্যাদি তথাকথিত অন্রন্নত লোকের আদর্শে উচ্চশ্রেণী, সভাযনমাজ এবং 
“ভাল ছেলেরা, অনেক বিষয়ে জীবন গঠন করিতে শিখিবে। কেতাবী 
শিক্ষা ও “ডিগ্রি” অপেক্ষ। চরিত্রবত্তা, কন্মতৎপরতা। ও স্বাধীনচিস্তাই 
সবিশেষ আদৃত হইবে। তাহার ফলে সমগ্র সমাজকে মহুষ্যত্বের 
মাপকাঠিতে দেখ। হইবে--তাহাতে অথে ও বিদ্যায় হীন ব্যক্তিও 
সামাজিক সম্মানে উচ্চশ্রেণীভূক্ত হুহয়া পড়িবে। 

(9) বাঙ্গালী লমার্জের উত্তর, দাক্ষণ, পূর্ব, পশ্চিম প্রাঞ্ধ জমাট 
বাধিবে। নানা উপায়ে নান! দুবুর্ণন্ধর ঘশবহ্তিতায়,। নান। স্বার্থের 
প্ররোচনায় বঙ্গলমাজের সর্ধজ্জ লমানভাবে চিন্তা-তরজ প্রবাহিত হইতে 
পায় নাই। সমাজদেহের তাপমান-বন্তরেপত্বীক্ষা করিলে দেখিতে পাই 
তাপের মাত্র! সর্ধত্র সান নছে। আগামী যুগে এই লমতাক্ পরিচক্ 
পাইর। অধিকন্ত হিন্দুকে মুললষান ভাল করিয়। বুকবে। ঘান্ানীর 
হব ন| বুঝিয়। ভারতবর্ষের অস্ঠানত প্রদেশবাদিগণ তাহাকে অথথ! নির্খা 


নণীজ , বিশ্ব-শক্তি 


ভাপ ্ধস্কনািপাসানধউজ্নস পরা পিপাসা অপ পা এ 





স্িফস্পি স্লিপ, 


করিয়া থাকে । কিন্তু আগামী যুগে মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদঃ দ্রাবিড় সকলেই 
বুঝিবে যে বাঙ্গালীর চিন্তায় প্রর্কত প্রস্তাবে প্রাদেশিকতীও সন্ধীর্ৃতা 
নাই । বাঙ্গালীও ভারতবর্ষের মন্মকথ। বুঝিবার জন্ত সমধিক যত্ব করিবে। 
বাঙ্গালার জলপ্লাবনে আমরা উপরি-উক্ত শেধ লক্ষণ দুইটির সবিশেষ 

পরিচয়. পাইয়াছি। জনসাধারণের শক্তি এবং জাতীয় এক্য ইহাতে 
স্পন্টীকুত হইয়াছে । এই পসেবাকাধ্যে কোন. তথাকথিত সেবা-নমিতি 
বা শিক্ষাপরিবৎ ব। মিশন 1 নামজাদ। ও ধনবান জননায়কগণের ক্ষমত। 
অতিত্রম করিয়! দেশের জনসাধারণ ভাহার গণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছে । 
কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজই মহত্তর, কোন লক্বপ্রতিষ্ঠ কণ্মকেন্ত্ 
বা পাহায্স্রমিতি অপেক্ষা দেশের জনগণই অধিক প্রতাপশালী । 
দেশের মাটির পরেই সকলকে মাথা ঠেকাইতে হইবে--এই শিক্ষ। প্রদান 
করিয়া দামোদরের বন্তা আমাদিগকে আশান্বিত হৃদয়ে দ্বিতীয় যুগের 
. কর্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছে । | 
“আজি দুখের রাতে সুখের শোতে ভাসাও ধরণী |» 
আর এ দেখ 

“গৌরবময় পুণ্য দৃশ্য 

উচ্ছান ভরে ব্তন্ধ বিশ্ব ।” 
স্তরাৎ “ভরা বিশ্বাসে শক্তি-শিষ্য 

ধরায় লুটাও ম্বশরীর ।” 








বাঙ্গালার সাময়িক রা 


অল্পদিনের ভিতর আমাদের সাময়িক সাহিত্যে একট। নৃতন প্রাণ 
আসিয়াছে । কতকগ্তলি নৃতন মানিকের উৎপত্তিই ইহার একমাত্র 
লক্ষণ নয়। সাহিত্য-জগতের সুরই উন্নত হইয়াছে বেশ বুঝিতে পার! 
যায়। সাহিত্য-পেবিগণেব আলোচ) বিষয়গুলিও আঙ্কাল সম্কীর্ণত। 
ছাড়াইম্। উঠিগ্রাছে। ধন-বিজ্ঞান ও নমাজ-তত্ব এই দুইটা ঘরে 
'আমাদের যথেষ্ট শূন্যতা ছিল। গত ছুই এক বদ্সরের ম্ঞধ্য এদিকে 
আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা স্ুলক্ষণ। 

একট ক্ষণিক উন্মাঘন। ও প্রতিযোগিতার ভাব মানিক সাহিত্যকে 
আক্রমণ কারয়াছে, দেখিতে পাইতেছি। 'প্রতিন্দিতার দ্বার। ইতিমধ্যেই 
স্থকল ফলিয়াছে সন্দেহ নাই । কিন্তু অনর্থক অথব্যয় কত হইতেছে 
বিচক্ষণ সম্পাদকগণ ভাবিয়া দেখিবেন। অর্থের আড়ম্বর ব্যতীভ 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অন্ত কোন অভিব্যক্তি আছে কি নল! 
সাহিত্যের ধুরদ্ধরগণ বিচার কাঁরবেন। সাহিত্যলাধনা স্বদেগসেবারই 
এক অজ--হহা। বুঝিলে কোন্‌ দিকে কি প্রণালীতে কিরূপ আকামে 
প্রতিযোগিতার আবশ্তটক সকলেই অনায়াসে নিষ্ধীরণ করিতে পারিবেন । 

আমাদের পাঠকগণকে সামায়কলাহিতাপাঠ নসপ্বন্ধে একটা অন্থরোধ 
করিতেছি! কয়েক বত্সর হইতে বাঙ্গালাদেশে মাতৃভাষার শ্রাতি 
সমাদর অত্যধিক মাজাক়্ বাড়ি্জাছেস্-মআমাদের বর্তমান জাতীয় জীবন 
এবং ভবিগ্বৎ উন্নতির পক্ষে ইহ! বিশেষ আশাপ্রদ। স্বাবরা মাতৃভাষা 
বিশ্ববিগ্ালবের দার্ষেধা্চ শিক্ষ-প্রধানেরই পক্ষপাতী-স্এবছিন তাহ! 





২৭২ বিশ্ব-শক্তি 





হইবে ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।' কিন্তু বিদেশীয় ভাষাগুলি আমরা! 
স্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ ইংরাজীসাহিত্যে আমাধিগের 
পাণ্ডিত্য চিরকালই প্রয়োজনীয় থাকিবে । আমর! ইংরাজীকে আমাদের 
পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা মাত্র মনে করি__ইহ! দ্বিতীয় ভাষাই থাকিবে। কিন্ত 
ইহার অস্গুমীলনে আমাদের ত্রুটি হইলে অশেষ ক্ষতি। 

দুঃখের বিষয় ইংরাজীর প্রতি আদর একটু কমিয়াছে মনে হইতেছে। 
কারণ জানি না, কিন্ত চট্টগ্রাম হইতে বাঁকপুর পর্যযস্ত কলেজগুলির 
অধ্যাপক মহাশয়গণ সর্বদাই বলিয়! থাকেন যে আজকালকার ছেলেরা-- 
গ্র্যাজুযেটগণও-_-ইংরাজী ভাষায় অতি সামান্ত সামান্য নিয়মগ্ডলিও আয়ত্ত 
করে না, ইংবাজীতে লিখিতে বা পড়িতে হইলে তাহাদের বিশেষ 
কষ্টবোধ হয়। 

ইহা! নিবারণের উপাক্স অবশ্য বিশেষজ্ঞগণ বিবেচনা করিবেন। 
আমরা এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। লামগ্িক সাহিত্য সন্থদ্ধে 
আমরা এই পধ্যস্ত বলিতে পারি যে 71০0061) 7২০৮16%/, [0৪৭7 এবং 
€01192197 এই তিনখানা কাগজ সকলেরই পাঠ করা উচিত । “মডার্ণ- 
রিভিউ” পত্রিকায় গত আট বদরে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, 
তাহ আমাদের আধিক অবস্থা, শিক্ষা প্রণালী, সমাজ ও অতীত ইতিহাস 
সম্বপ্ধে অতি স্ুবিচারিত এবং পাগ্ডত্যপূর্ণ। ধাহাদের সুবিধা আছে 
ভাহার। এই মাসিক পত্রিকার, পুরাতন সংখ্যাগুলি ক্রয় করিয়া (৪৯ 
১০০%এর ন্যায় পাঠ করিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার ফল 
অপেক্ষা রেশী ফললাড ক্ধরিরেন। . 

পন” পত্রিকায় ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব নান! উপায়ে ধুঝান 
ধুইয়াছে। ইহারও পুক্লাতন সংখ্যাগুলি লকলেরই অবস্থীপাঠ) ॥ 
1০৭77) 8২৩৮৮ ও 198৮7 এই ছুই পরিকর প্রবন্ধ গুলি খাঙ্গালান 


বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্য ২ 





অনুবাদ করিবার জন্ত কোন প্রকাশক বা! পুস্তক-বিক্রেতা অগ্রসর হইলে, 
দেশের লোকশিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন । 

0০1155181) শিক্ষাবিষয়ক পাক্ষিক পত্র। বাঙ্গালাদেশে ইহাই 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরেও 
ইহা স্প্রচলিত । শিক্ষাজগতের কোখাঁয় কি ঘটিতেছে বিশেষভাবে এই 
সংবাদ প্রদান করাই কলেজিয়ান পত্রিকার উদ্দেশ্য । আজকাল শিক্ষা 
সম্বন্ধে তুথা ও তত্ব পাইবাব জন্য দেশবাসীর আগ্রহ জন্মিয়াছে। আশা! 
করি, তাহারা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিবার জন্ ব্যগ্র হইবেন! 

বিগত কয়েক ব্সরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে 
কয়েকখানি মাঁসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে । সমমের লক্ষণ দেখিয়া 

" বুঝ! যাইতেছে-_ প্রায় সকল জেলাতেই সাহিত্যাচুশীলনের এরূপ পরিচয় 
অনতিবিলম্বে পাওয়া যাইবে । অনেকে এই সমুদয় সাময়িক ব! ক্ষণিক 
উদ্মের সার্থকতা দেখেন না । কিস্ত আমব। মনে করি-_ নানা উপায়ে 
জনসাধারণের কর্তৃত্বাভিমান, দায়িত্বজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব বাঁড়াইয়্া দিবার 
ইহাই একঘাত্র উপায়। সুতরাং ইহাদের স্থায়িত্ব সন্বদ্ধে সন্দেহ 
থাকলেও আমরা সকল জেলার সাহিত্যসেবিগণকেই এই উপায়ে 
সাহিত্য গ্রচার-কার্ষ্য ব্রতী হইতে আহ্বান করিতেছি । 

স্থানীয় উত্ভিদাদ্রির বিবরণ) শিল্প-বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা, বৈষদ্িক 
ও সামাজিক তথ্যসংগ্রহ, শব্ধতত্ব, লোক-সাহিত্য, প্রত্বতত্ব ইত্যাদি বিষয় 
জেলার মানিকপত্জিকাগুলিতে বিশেষষ্ষপেই আলোচিত হইবে 
ইহাদের পাহাধ্যে অনেক ম্ৃতন লেখক, কবি ও শিল্পী বাজালার সাহিত্য" 
সংদাবে পরিচিত হইবেন ছ্ষিপ্ট,আলেচিনার ক্ষেত কথক্চিৎ সন্ীর্ণ 
হইল রূলিয়! সকল বিষয়ে ক্ষুদ্র, সঙ্্ীর্ণতা এবং অনর্থক প্রতিযোগিতাক্ক 
প্রশ্রয় দেওয়াই স্থানীয় পজিকাগুলির উদ্দেশ থাকিবে না সমগ্র বঙ্গীয় 


১৮. 


২৭৪ “ বিশ্বশক্তি 


খাঁ 
পি তি শি সপ কি জা পি সি স্লিপ উস পপ 





সাহিতোর গভীরতর 'ও বিস্ভৃততর অঙ্কশীলনের উদ্দেস্তেই নান! স্থানে 
ক সতত স্ব প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হুইল মাত্র--এই আদর্শে জেলার 
মাসিক পত্রগুলির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিষ্তে হইবে। এই ভাবে 
উদ্দারার সহিত শ্রমবিভাগ-নীতির অশ্গুসরণ করিলে বঙ্ষজননীর 
বানীমুত্তি একদিকে বিচিত্র % এই্বর্যয,লাত করিবে, অন্যদিকে এঁক্য ও 
সামঞ্ধস্ প্রান্ত হইবে । | 


রবীন্দ্রনাথের দিগ্িজয়* 


“বামকুফ্খ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠালাভ, বঙ্গসাহিত্যের মর্ধ্যাদা- 
বুদ্ধি, বঙ্গভাষাভাষীর এঁক্যবিধান, তারকনাথ-রাসবিহারীর দান এবং 
দামোদরের বন্তা”এই কয়েকটি নৃতন ঘটন। গত ছুই তিন বৎসরের 
বিশেষ লক্ষণ । এই সকল ঘটনার ফলে যে যুগের আরম্ভ হইল” তাহাকে 
গত সংখ্যায় আমরা ভারতে “স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ” নামে 
অভিহিত করিয়াছি । “সাহিত্যের প্রসার, সেবাধশ্মের প্রচার, রামকৃ- 
বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠা, দিল্লীতে রাজধানী-প্রবর্ন, বাঙ্গালী জাতির 
রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জদ্বলাভ ইত্যাদি কতিপয় নৃত্তন শক্তি আমিয়। সমাজে 
দ্বিতীয় যুগের হুত্রপাত করিল। এই নৃতন শক্তিপুঞ্জের শেষ নিদর্শন 
দামোদর-বনতাী দেশবাসীর কার্্যতৎপরতা । এখন হইতে দ্বিতীয় যুগের 
নব নব লক্ষণ দেখিতে পাইব ।” 

বাঙ্গালী জাতির আট বৎসর বয়সে সমগ্র দেশের ভিতর বিশেষ 
নাড়া দিবার জন্য কদ্রদেব দামোদরের প্লাবনোপলক্ষ্যে একট! তাগুবের 
'আয়োজন করিয়াছিলেন । তাহার দ্বার। ভারতে নবজীবনের হ্বিতীয় 
অধ্যায় উন্মুক্ত হইল। অধিকন্ত, ছিতীয় যুগের এই আবাহন সম্পূর্ণ 
হইতে না হইতেই আমরা একজন বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীর বিশ্ব-সাহিত্যে 
শী্স্থানলাভের সংবাদ প্রা হইলাম। সত্যসভ্যই আমরা ছবিতীয় স্ুগে 
প্রবেশ করিয়াছি । 

কিছুদিন পূর্বে ভারভ-সাতাজোর জ্কাযাধান শাসনকর্ত! বাক্গাজার 
সাহিত্যসেবীকে "এনিয়ার রাত্জকবি” উপাধিতে দ্কুষিভ করিগাছিলেন। 
পসরা 


* “গৃহস্থ! (আওাহায়ণ। ১০২৯ ) হইতে উদ 





২৭% বিশ্ব-শৃক্তি 


ব্ষদরত্বতীর বরপুজরের বথোচিত সমাদর কর! হয় নাই__ইহা বুঝ্নাইবার 
ন্তই যেন আজ ভারতের রবীন্দ্রনাথকে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান- 
কলা-সাহিত্য-পরিষৎ ইউরোপের মুখপাত্ররূপে তাহাদের দর্ব্বোচ্চ পুরস্কার 
* দান করিয়! সন্বর্ধনা করিলেন। ১৯১৩ সালে পুথিবীর সাহিত্য- 
ভাণ্তারে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যই সর্ধোৎ্কুষ্ট সম্পদ বিবেচিত্ত 
হইম্বাছে। এই বৎসরের জন্য বাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য জগতের 
“এ্রকমেবাদ্িতীয়ং” জ্ঞানে বিশ্ববাসীর পুজা প্রাঞ্ড হইলেন। 

'রবীন্দ্রনাথের এই দিথ্িজয্ন ভারতের নবধুগে নবীনজাতিগঠনে 
কঘ্তধানি সহায়তা করিবে, আমরা ভবিষ্ততে তাহা আলোচনা কবিব। 
রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ে বাঙ্গালা-সাহিত্য ও ভারতবাসীর চিস্তাশক্তি 
জগৎকে কি পরিষণে গ্রভাবান্বিত কবিবে তাহা অল্পদিনের ভিতরই 
নিতাস্ত অন্ত ও অন্ধ লোকেরাও বুঝিতে পারিবেন। কতকগুলি 
শ্বটনাচক্রের প্রভাবে হিন্দু চিন্তাবীরকে-_একটি ভারতীয় প্রাদেশিক 
ভাষার আজীবন সেবককে,__-প্রাচ্যজগত্ডের তথাকথিত অর্ধসভাজাতি- 
গ্রস্থত মানবসস্তানকে পাশ্চাত্য জগৎ বৈঠকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
পাদে সম্মান ও পৃূজ1 করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কি কি কাবণে ইউরোপা, 
স্কধীবর্গ প্রাচাজগতের একজন চিস্তাবীরকে এরূপ সম্বদ্ধনা কৰিয়। সম্মান" 
ও গৌরব বোধ করিলেন, তাহার আলোচনা করিবার জন্ত অনতিদৃর 
ভবিষ্যতেই দার্শনিক ও এতিহাসিকগণ আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইবেন ॥ 
অধ্িকত্ত, ইতিহাস-বিজ্ঞানের কোন্‌ নিয়মানুলারে রবীজ্নাথের সাহিত্য- 
সম্পদই মানবজাতিকে ভারতীয় সাহিত্য ও জীবন-ধারার অন্যান্ত বিভাগ 
বুঝাইবার উপায় ও কেন্্ুত্বূ্প হইল--তাহার বিশ্লেষণও অল্পকালের 
ভিতরই দেশবিদেশের পণ্ডিত-নমাজে আরন্ধ হইবে। 


« নোবেল পুরত্কারের মূলা নগদ ১২*:২০৭* টাকা | 
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রবীন্দ্রনাথের দিথ্বিজয়' ২৭৪ 
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আমরা এখন বাঙ্গালীকে ও ভারতবানীকে কয়েকটি কথামাত্র ব্রণ 
রাখিতে অনুরোধ করি । প্রথমতঃ, এত উচ্চসম্মান-লাভ অন্ত কোঁন 
এসিয়াবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই--এমন কি জাপানেরও এখন পর্্যস্ত কোন 
ব্যক্তি এই দুপ্ন'ভ যশ:-প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই । বাঙ্গালীর 
সন্র্ধনায় সমগ্র এপিয়াখণ্ডের, হিন্দু-মুদলমান-বৌদ্ধ সভ্যতার উত্তরাধিকারী 
প্রাচ্য মানবের সন্বর্ধন। হইল। ১৯০৫ সালে দোর্দগপ্রতাপ কুশিয়াক্ষ 
সম্মুধসমরে পরাজিত করিয়া জাপান বিশ্বের রাষ্ট্রমগুলে এক নবযুগের 
সুত্রপাত করিয়াছেন-_-প্রকৃত প্রস্তাবে মানবেতিহাসের বিংশ শতাব্ধীরই 
উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ জগতের সাহিত্য-সংগ্রামে 
প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হইয়। সেই নবষুগের ক্রম-বিকাশে সহায়ত! করিলেন । 
পাশ্চাত্য সমাজে প্রাচ্যপ্রভাব-প্রতিষ্ঠার পথ আরী€ প্রশন্থ হইল । 
দূরদৃ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেখিতেছেন যে, জাপানের জয়লাভ এবং রবীন্তর- 
নাথের দিখিজয় মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে তুল্যপ্রভাবসম্পন্ন ও 
সমগোষীতুক্ত-_ছুই ঘটন। একই শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি--একই ঘটনার 
বিভিন্ন মুস্তি। 

খিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় “ম্থধেশ-আত্মার বাণীমৃতি্বূপে 
বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ভারতবধের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানেত্ব উপর বিশেষভাবে 
আকষ্ট ক'রলেন। তাহার ফলে যানবজাতি রবীন্্র-সাহিত্যকে কেন ও 
পথপ্রদশক করিয়া ভারতের আপামর জনসাধারণের যুগধুগান্ধরব্যাপী 
ধন্ম-কণ্ঘ, শিক্ষা-দীক্ষাণ চরিত্র-মহুত্যত্ব, সভ্যতা-আদর্শ আলোচনা করিতে 
আরভ করিবে। পরে ক্রমশঃ খন কথখ্িৎ খন্ভীর ও পরিফারভাবে 
সভ্যজগৎ ভারতবর্ষের বাণী এবং ভারতীয় মর্মকথ। বুবিতে অত্যন্ত হইয়া 
ভারতীয় চিন্তাপ্রবাহের ধারা অন্্রঞ্ধিত হইতে খাফিবে, তখন তাহার 
বুঝিতে যে, বধ্প্রসবিনী ভারতমাত! রবীন্ুনাথকে দৈবক্রমে প্রসব করেন 
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নাই,। রামমোহন-রাণাডে-দয়ানন্দ-রামতীর্থ-ভূদেব-বঙ্কিম-বিদ্যাাগরের 
লীলাভূমি ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনীথের জন্ম আকন্মিক ঘটন! ব! প্রকৃতির 
খেয়াল মাত্র নয়, স্ববীন্দ্রনাথ আমাদের গরীয়সী জন্মভূমির অসংখ্য বীর" 
সম্ভানের অন্যতম মান্র__একমেবামিতাঁয়ং নহেন। তখন তাহার! 
নবধুগের প্রবর্তক বিবেকানন্দের ধর্প্রচারের প্রকৃত তত্ব বুঝিতে 
পাঁরিবে, এখন তাহাদের ধান্সণা জন্সিবে ঘে ,«বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, 
জগদীশন্র ভ্রজেন্্রনাথ সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রে 
জষ্টা, একই বাদীর প্রচারক । ভারতবামীর ইউরোপ-বিজয়ের ইহারাই 
প্রথম সেপাপতি ৮ তখন তাহার সত্য-সত্যই বুঝিতে পারিবে--কেন 
ভারতের অমরকবি ছবিজেন্দ্রলাল-_ 

“একদ। যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়। 

একদ। যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত লাগরময়। | 

পস্তান যার ভিব্যত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ ।” 
--এই গান গাহিয়া নব্যবঙ্গকে. বঙ্গজননীর প্ররুত যুত্তির ধ্যান করিতে 
শিখাইয়াছেন। তখন চিন্তা-জগতের পক্ষপাতদোষশূন্ত সমধর্শী এভি- 
হাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উপলন্ধি করিতে পারিবেন যে, 
বাঙ্গালার উদদীয়মান শিশুকবি দতোন্দ্রনাথের--. 

“বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়। আমর! বাচিয়! আছি, 

আমর! হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেৰি শ্লাঙ্থাক নাচি। 

গু 
একছাতে মোরা! মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে । 
চাদ-প্রতাপের হকুছ্ধে হঠিতে হয়েছে দিলীনাথে । 


রা 
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কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাঁতন করি" 
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পন্রি। 
স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে “বরভ্ধরে'র ভিত্তি 
শ্কামরাজ্যেতে “ওক্কার-ধায--মাদেরি প্রাচীন কীত্তি। 
মন্বস্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি, 
বাচিয়া গিয়েছি বিধির আশীষে অস্বতের টীকা পরি” । 

কী রা 
দেবতারে মোর! আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীগ জালি, 
আমাদের এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি। 


৬ ক 


বীর সন্ধ্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগত ময়, 
বাঙালীর ছেলে ব্যান্রে বৃুষভে স্বটাবে সমন্বয় । 

তপের প্রভাবে বাঙ্গালী সাধক জঁড়ের পেয়েছে সাড়া, 
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাখনের বাড়া । 
বিষধ্ধ ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙ্গালী দিয়েছে বিষ 
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয় । 
বাঙ্গালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান, 
বিফল নহে এ বাঙ্গালী জন্ম, বিফল নহে এ প্রাণ । 
ভাঁবস্ততের পাঞ্জে মৌন চাই আশা-তর। আহ্লাদে, 
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙ্গালী ধাতার আল্লীর্বধাদে। 


রঃ 


অতীতে বাহার হয়েছে চলা লে ঘটনা হবে বে, 
বিধাতার বরে ভুরিবে ভুবন বাঙ্গালীর গৌরবে । 
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স্পা সি ক সপ এ 


ইত্যাদি জাতীয় গৌরবদৃপ্ত উচ্ছাসবাধীর অভ্যন্তরে বিন্দুমাত্র 
অত্যুক্তি নাই। 

তৃতীয়তঃ:,__রবীন্দ্রনাথ চিরকাল বঙ্গভাষারই সেবা করিয়াছেন । 
বঙ্গসরদ্বতী তাহার এই একনিষ্ট সাধকের সন্বপ্ধনায় বজনিনাদে দেশ- 
বাসীকে অভয়বাণী প্রচার করিতেছেন :--“ঘে ভাষাক্ন গান গাহিয়া, 
কবিত! লিখিয্া, প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিজয়ী বীর হহতে 
পারিলেনঃ যে ভাষার অন্থবাদ্দ মাত্র পাইয়া জগৎ নবভাবে অস্থ প্রাণিত 
ইইল, সেই ভাষ! ক্ছার বেশী দিন সরকারী শিক্ষাবিভাগের বিধানে 
দেশবাসীর দ্বিতীয় ভাষ! মাত্র থাকিবে না। বাঙ্গালীর মাতৃন্ডাষায় 
অতুযুচ্চ বিজ্ঞান, অত্যুচ্চ দর্শন, অতুযুচ্চ ইতিহাস রহিষ্জ হইতে পারে 
কি না, এবিষয়ে ধাহার দন্দেহ করিবেন, তীহারা জগতের 'পণ্ডিত-সমাজে 
পাগল বলিয়া পরিচিত হইবেন। সুতরাং অল্পকালের ভিতরই দেশীয় 
সত্তান-সম্ভতির সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রদদানের জন্য তাহাদের মাতৃভাষার সাহাধ্যই 
গ্রহণ করা হইবে। বিদেশীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার ব্যবস্থায় দ্বিতীম্ব স্থান 
প্রদান করিয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্ঠালয়সমূহ শ্বাভাবিক ও 'জাতীয়' পদবাচ্য 
হইয়া উঠিবে। হ্থযোগ, সুবিধা ও উৎসাহের অভাবে দেশীয় জন- 
সাধারণের মাতৃভাষা তাহার অস্তনিহিত এঁশ্বরধা ও সামর্থ্য প্রকটিত করিতে 
পারিতেছে না। অচিরেই সেই দকল অভাব ও বিগ্র মোচন করিবার 
যথোচিত ব্যবস্থা হইবে। ভারতবর্ষের মাভৃভাবাগুলি ও প্রান্দেশিক 
সাহিত্যসমুহ অতি সন্বরেই প্িক্ষার ব্যবস্থায় তাঁহাদের প্রকৃত মধ্যাদ! লাভ 
করিয়া নান! উপায়ে ভাক্তবাপীর মন্তযত্ব-গঠনের সহায় হইবে ।, 





বাঙালীর “গোবর” 


বঙ্কিমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন “তুমি বিদ্যা, তুমি ধন্ম, তুমি হৃদি তুর্মি 
মর্ম । বঙ্কিমের উদ্বোধন সার্থক হইয়াছে । 
বাঙ্গালী বিলাতে যাইয়া সিবিল সার্ধিদ পরীক্ষায় সমস্ত পৃথিবীর 
লোককে বিদ্যায় পরাস্ত করিয়াছিল। দে আজ বেশী দিনের কথা নয়। 
সেকথা বেশী লোকের মনে নাই, কিন্তু বাঙ্গালীর ধশ্ব-প্রচারক 
আমেরিকার চিন্তারাজ্যে নবধুগ আনিয়া দিয়াছে--তাহা কেহ কোন ধিন 
বা, ঘত দিন যাইবে ততই দেশবিদেশে ভাহার প্রক্কত 
অর্থ স্পষ্ট হইতে থাকিবে । অধিবস্ত, বাঙ্গালীর বক্ক, বাঙ্কালীর কবি, 
বাঙ্গালীর সাহিত্যসেবী ইংরাজ-সমাজে ও ইংরাঁজী-সাহিত্যে অতুলনীষ 
স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । বাহার ইংরাজী চিস্তা-প্রবাহের ইতিবৃত্ত লিখিবেন, 
তাহার! বাঙ্গালী জাতির ইংরার্জী ভাষায় লিখিত রচনাগুলি ভুলিয়া 
যাইবেন না। ইংরাজী ভাষার বাঙ্গালী লেখকগণকে তুলিয়া গেলে 
ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে । এতদ্বযতীত, বাঙ্গালীর 
বিজ্ঞানবীরও পৃথিবীর বিদ্ারাক্োর একটা নৃতন বিভাগ খুলিয়া! দিতে 
সমর্থ হইয়াছে । ইহা এখন বিশ্ববিশ্রুত।। আর আজ জননী বজভাধার 
একজন শ্রেষ্ঠ সাধক “জগৎ-কবি-সভার মাঝারে" প্রধান আটায্যের অর্থ 
লাভ করিয়া এক অভিনব উপায়ে ভারতবাস্মীর প্রতি মানবজাতির থা 
আকর্ষণ করিজেন। 
বাঙ্গালী-সম্তান জগতের ধশ্ম, বিজ্ঞান ও সান্িভ্য-ভাগাবের বৈচিজ্ঞা 
ও শব্ধ বৃদ্ধি করিতে পারিবে--সরশ্বতীর এই আশীর্বাদ লইয়াই থেন 
বাঙালী জাতিত উদ্ভব হইয়াছে 1 কিন্ত বাঙ্গালীর শারীরিক শক্ষি ও 
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বাহুবল সম্বদ্ধে ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাহিরের অন্ঠান্ত অ্ীতির 
মধ্যে একট। নিন্দা ও অধ্যাতি প্রচারিত ছিল। দেখিতেছি, জগজ্ৰননীর 
কীয় এই নিন্দা নিবারিত হইতে চলিয়াছে। অল্পদিনের ভিতর আমর! 
আমাদের জাতির মধ্যে স্বাস্থ্য ও সবলতার পরিচয় পাইতে আরস্ত 
করিয়াছি। আমাদের চোখের সম্মুখে একট! কণ্মঠ, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষু 
বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিতেছে । পাশ্চাত্য ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি 
খেলায় বাঙ্গালী সন্তান উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে দেখিয়া “ইংলিশম্যান” 
ইতিমধ্যেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসরে “মোহনবাগানের 
জয়লাভ” বাঙ্গালীর ইতিহাসের একট। স্মরণীয় ঘটন। | অর্দধোদয় যোগে 
এবং সেদ্দিনকার জলগ্লাবনেও বাঙ্গালী যুবকের কম্মপটুত্ব, শৃঙ্খলাজান 
ও নেতার আজ্ঞাপালনক্ষমত। প্রকাশিত হইয়াছে । এতদ্বাযতীত তাহারা 
বধা-বৌব্রের প্রভাব উপেক্ষা! করিতে শিখিয়াছে, এবং অনাহার-অনিজ্রায় 
ভ্রাক্ষেপ করে না। ধাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বদ্ধে এই সমুদ্ধয় অতি আশাগ্রদ 
পূর্বলক্ষণ। সেদিন বাঙ্গালী বালক শ্রমান্‌ “গোরকা” বিজ্বাতে যাইয়া 
কুস্তীগির উপাধি লাভ করিয়াছে । আজ নে পৃথিবীর সর্বববিখ্যাত 
পালোয়।নকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্তক আমেরিকায় চলিল। 
“বাহুতে তুষি মা শক্তি”--এই মন্ত্রও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে 
দেখিতেছি । 


ভারতে পাশ্চাতা পণ্ডিত 


পাশ্চাত্যের যখন ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন 
ভারতসমাজ তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। সেই সমাজের 
রীতিনীতি, আইনকানুন বুঝিবার জন্য বিদেশীয় শাঁসনকর্তার। যত্ব লইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন । তাহার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের “আবিষ্কার” হয় -- 
এবং কতকগুলি স্থৃতিগ্রস্থ পাশ্চাত্য ভাষায় অনুদিত হ্য়। সে আজ 
প্রায় ১০০১৫* বৎদরের কথা । তাহার পর বিদবশীয়গ্ুপর পক্ষে 
ভারতবর্ষের ধর, নীতি, সাহিত্য, কলা, শিল্প, সভ্যতা কিছুই সম্মান 
করিবার ব। বিশেষরূপে আদর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। পাশ্চাত্য- 
জগৎ সকল ব্ধিয়ে ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যজগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ট--এ কথ! 
স্বতঃপিদ্ধের স্তায় ভাহাের সমাজে প্রচারিত ছিল। তুলনা-মুলক সমাঙ্গ- 
বিজ্ঞানের খাতিরে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব! বিদ্বংসমিতি 
ভারতবর্ষে, আভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচন। করিতে কিছু কিছু মাথ! 
'ঘামাইতেন। কিন্তু জাতীয় অভিমান এবং স্বকীয় শ্রেষত্ববোধ খর্ব, 
করিয়া প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের স্তার বেশী লোক এজন্ত কষ্ট ক্বীকার করেন. 
নাই। কিছু দিন হুইতে পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সাহিত্য, সমাজ, 
চিত্রকলা দর্শন প্রভৃতির গৌব্ববপ্রচারক জুটিক্সা্ছেন। এই দকল 
"ভারত-বন্ধুপ্গণের মধ্যে অনেকেরই একটা মুখ্য উদ্দেস্ঠ | পুত্তকাদি 
বিক্রয়ের দ্বাব1 অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নয়। 
' স্যার্মরা গত সংখ্যা বলিয়াছি-_সম্প্রতি প্রাচ্যজগতের জীবর্নবান্তারণ 
পরিচয় পাইস্বা পাশ্চাত্য জগতের পঙ্যসত্যই ভাবপরিবর্ডণ হইয়াছে । 


২৮৪ বিশ্ব-শক্তি 

বিগত ৭৮ বৎসর হইতে তাহার প্রাচ্যকে গভীর ভাবে, সত্য ভাবে 
এবং বৈজ্ানিকের চোখে বুঝিবার জন্য চেষ্ট। করিতেছে । এজন্য ২৩ 
বখ্মর হুইল বিলাতে [01)1৮51৯ 050550902195ন বা বিশ্ব 
মানব-পরিষদের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে । যাহাতে পরম্পর পরস্পরকে অবজ্ঞ! 
না করে, সাহিত্যালোচনা ও বিজ্ঞানালোচনার ভিতর দিয়া ঘথাসম্ভব 
নেই চেষ্ট। করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য । তাহার ঢেউ ভারতে 
পৌছিবে-_কথঞ্চিং পৌছিয়াছে। সময়ের লক্ষণ দেখিয়! বুঝ! যাইতেছে 
--ভারতবধের মন্বকথ।, ঘরে কথ, সামাজিকতার কথা, ধশ্মকশ্মের 
কথ! ইত্যাদি ভারতীয় অন্তঞ্জগতের বিচিত্র রহস্যগুলি দখল করিবার 
জগ্ত ইউষ্কোপীয় পিতেরা বাঙ্গাল।, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, গুজরাতী 
ইত্যাদি সকল প্রকার ভাষা শিখিবেন। এই সকল ভাষাভাষী লোকেদের 
সঙ্গে বন্ধু ও প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পাশ্চাত্য স্ধীগণ ভারতীয় 
ভাধাছ্েই কথা বলিতে অভ্যাস করিবেন__ প্রয়োজন হইলে, ভারতীয় 
প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে নানা উপায়ে পরিপুষ্ট করিতেও সাহায্য 
'করি্ন। আমর! দেখিতে পাইব ভারতের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রম্ণ 
করিয়! ভারতের প্রত্বতত্ব, গ্রাম্য কথা, ভাষাতত্ব, মুস্তি-তত্ব, তরু.লতা, 
রুধি-শিল্প ইত্যাদি সঙ্বদ্ধে সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিবার জগ্ঠ পাশ্চাত্য 
্রতিহানিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উদগ্রীব হইয়া উঠিবেন। 


দক্ষিণ আফিকায় ভাঁরতবাসীর সংগ্রাম 


ভারতবর্ষের বাহিরে অনেক স্থানে ভারতীয় হিন্দুমুললমান ব্বপায়াণি' 
উপলক্ষে বাম করিতেছেন । তাহার মধ্যে দক্ষিণ আফিকা একটি প্রধান 
উপনিবেশ । উপনিবেশ বটে, কিন্তু একদিন “সস্তান যার তিব্বত চীন 
জাপানে গঠিল উপনিবেশ”--এ সে উপনিবেশ নয়। এ উপনিবেশ 
সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভারতসস্তানের বনবাসেরই নামান্তর । 
স্থতরাং এখানে ছুংখ দৈপ্ভ লজ্জ| কলেশের সীম! নাই। অধিকন্ত বিশেষ 
পরিতাপের কথ। এই যে, ভারতভূমি হইতে যাহার! অন্নচিস্তায় অস্থির 
হইয়া দেশদেশাস্তরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের খবর লওয়1 পধ্যস্ত 
আমর! আমাদের গৃহস্থধশ্মের মধ্যে গণ্য করি নাই। নীচাশম্বতা ও, 
সন্কীর্ণত। আর কাহাকে বলে? ৃ 

গত বৎসর মঠারাষ্্র-জননায়ক শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় দৃক্ষিণ' 
আফিকায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি সে স্থানে আমাদের স্বজাতীয়- 
“দিগের দুরবস্থা শ্বচক্ষে দেখিয়! আনিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে গর্ষিণ 
আফিকাবানী ভারতীয় জনগণের কথা৷ ভারতবর্ষে কথক্িত আলোচিত 
হইতেছে। কিন্তু তাহারা যে ভারতদমাজেরই এক অংশ, এ ধারণা 
আমাদের হগ্পজে এর্খনও বদ্ধমূল হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ভার- 
বাসীগণ যে সকল লমস্ার মীমাংসা করিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষেরই 
মাল-নগ্রম, জগতে প্রতিষ্ঠালাভ এবং ভবি্ষাৎ উন্নতি যে ন্ির 
করিতেছে তাহা! এখনও আমরা বুঝি নাই। তাহারা ঠৈ সংগ্রামে 
প্রবৃত হইয়াছেন তাহা! আমাদেরই জীক্বন-সংগ্রামের এক অধ্যায় /মাজও। 


২৮৬ বিশ্ব-শক্তি 





তাহাদের জযু-পরাজয়ে আমাদের বিকাশ-বিনাশ অবশ্যস্াবী, সে তত্ব 
এখনও আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই । 

সেখানে আমাদের ব্বজাতীয়ের৷ কত নির্ধযাতন সহ্য করিয়া থাকে, 
ভাহা পূর্ধে আমরা উল্লেখ করিয়াছি । পুনরুজ্পেখ অনাবশ্যক। 
আজ তাহার ঘোরতর ছুর্দেব ভোগ করিতেছে। ভারতমাতার 
সত্ীপুত্রকন্যাগণ সেখানে দলে দলে কারাবাদে প্রেরিত হইতেছে 
এবং প্রাণ দান করিতেছে। ভারতে ঘষে সকল জনকজননীগণ 
রহিয়াছেন তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আজ দক্ষিণ আফ্িকার 
হিন্দু-মুসলমান নর--নারী+ জীবনের মায়া ত্যাগ করিতেছে, 
পারিবারিক ন্ুখন্বচ্ছন্দত। বিপঞ্জন দিতেছে, ভ্রাতাভগিনীর জ্েহ 
উপেক্ষা করিতেছে । শভ শত দক্ষিণ-আফিকাবাসী ভারতীয় সম্তান 
ভারতমাতার “ইজ্জৎ রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর । তাহার! 
ঢালতরওয়াল, বন্দুক, গুলিগোল। লইয়া লড়াই করিতে চাহে না, 
আইনঘার! প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহারা হস্ত উত্তোলন 
করে না, করিবেও না। অন্যায় আইন যতদিন ন! সংশোধিত হয়, 
ততদিন নিঞ্জের সকল প্রকার নিধ্যাতন ভোগ করিবে, জেলে পচিবে 
শাসনকর্ভাদের হাতে প্রাণ দিবে, তথাপি অপমানহ্ুচক আইন 
শ্বীকার করিয়া জীবন যাপন করিবে না, ইহাই তাহাদের সংগ্রামের 
সবলমন্ত্র! এ এক বিচিজ্র সংগ্রাম--সংগ্রামকারিগণ কাহাকেও আঘাত 
করে না, কেবল নিজেরাই নিকুছেগে বিন! বাক্যবায়ে সর্বববিধ 
ব্রণ সহ্য করে। এই সংগ্রাম একমুখো। 

ভারতবাসী গৃহস্থগণ, এই যে শত শত লোক 'বলীলাক্রমে 
কারাখুহে যাইয়াঃ স্বত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া তোমাদের মুখ বক্ষ 
করিতেছে, ইহারা কোন্‌ শ্রেণীর লোক, জান? যাহাদিগকে 


দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর সংগ্রাম ২৮৭ 


তোমরা অশিক্ষিত, মূর্খ, অর্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ 
বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাক, ইহার! সেই শ্রেণীর লোক । ইহাদের 
মধ্যে ধনবিজ্ঞানের-সুত্র-মুখস্থ-করা, এম্‌এডিগ্রীধারী পা্ত্যাভিমানী, 
বিজ্ঞানবীর, সাহিত্যরথী, এঁতিহাসিক অনুসন্ধানকারী একজনও নাই। 
প্রায় সকলেই মুদধী, দোকানদার, ফেরিওয়াল! ; সোজ। কথায় “চাষা” 
অর্থাৎ 122295পদবাচ্য । ভারতীয় মূর্খ জনসাধারণের চরিজবস্তার 
এবং কর্তব্যজ্ঞানের আর কোন পরিচয় চাহ কি? 

তোমরা ইহাদের জন্য কি করিবে_ পৃথিবীর লোক তাহ 
দেখিবার জন্য উৎস্থক। জানিয়া রাখিও, ঞ্জই নীরব রক্তহীন সংগ্রামের 
ফল জাম্মাণি, আমেরিকা, চীন, জাপান, ইংলগ্ড লকলেই অধীরভাবে 
দেখিতেছে। ভারতবর্ষের প্রাণ আছে কি না, মায়ামমতা,. এক্য-দৃঢ়তাঃ 
শ্বজাতিপ্রিয়তা আছে কি না, ভারতবাপী নিজ আত্মীক্ব-স্বজন, সন্তান" 
সম্ভতিকে রক্ষা করিতে [শখিয়াছে কি না_-এই বিচিত্র ধশ্ম-সংগ্রামে 
তাহারই পরীক্ষা হইতেছে । ভারতবাসীর দৌড় কতদূর--সমন্ত 
পৃথিবী আজ তাহা দেখিবে। 

ভরসা আছে, ভারতবর্ষ. একটিমাত্র ভারতসন্তা়নর জন্যও 
"আর উদাসীন থাকিবে না। ভারতবর্ষ জগতের কর্মক্ষেত্রে নামিয়াছ্ছে, 
মেখানে লোকের কাছে হাপ্যাম্পদ হুইবে না। যে সকল পিভামাত। 
ও কম্ঘঠ পুআঅকন্যাগণ পরিবারের হ্বার্থে জলাঞলি দিয়া সহান্যবদনে 
প্রবেশ করিতেছে, এবং মৃন্তাকে অভিবাদন করিতেছে, তাহামের 
নাবালক পুণ্েকন্যাগণের অন্নবস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষের সর্ব দধর্ম 
সংগৃহীত হইতেছে? বাস্কালীও পশ্চাৎপদ নহে । 


হুজি 


হিন্দুজীতির নিকট পাশ্চাত্যের খণ 


আজকাল আমর। বলিতে শিখিম়াছি,_“তার পর, ছুর্ভিক্ষ-অনাহারের 
প্রকোপ ঘখন কমে আস্বে, পরে এক দিন এই ভারতের ধন্মনেতার! 
দেশ হ'তে দিখিজ্জয়ে বহির্গত হবেন, এবং একে একে ইউরোপের নকল 
দেশকে বৈরাগ্যের কথ। শুনিয়ে মন প্রাণ কেড়ে ল'বেন। দেখ্ব, ভারতের 
ধশ্ব-বিজ্ঞান ইউরোপের কর্মবিজ্ঞানকে মুক্তির পথ দেখিয়। দিয়ে ওদের 
জীবন-নংগ্রাম ও সাংসারিকতার হাস করে দেবে । ইউরোপীয় সমাজ 
এখন বৈষয়িক ভারে জঙ্জরিত,--এই আধ্যাত্মিক নবজীবনের জন্য বসে; 
আছে। ভারতের প্রকৃত উন্নতিতে ইউরোপেরও মুক্তি 1 

মানবসভ্যতার উপর হিন্দুজাতির প্রভাব-বিস্তারের আশায় এখন 
আমরা সাহসপূর্বক নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া থাকি; পগ্রীক- 
সাহিত্/-বিচ্ারের দ্বার ইউরোপের ষোড়শ শতাব্ীতে এক যুগাস্তয় 
উপস্থিত হইয়াছিল | বিংশ শতাব্দীতে মানবজাতির নব অভ্যুয় হিন্দু- 
সাহিত্/-প্রচারের দ্বারা সংঘটিত হইবে । ভারতের বিগ্ভাপ্রচারক,* 
শিক্ষাপ্রচারক ও সাহিত্য গ্রচারকগণ, বিশ্বের বিজ্ঞান-ভাগডার,--মানব- 
জাতির সারম্বতক্ষেত্র, আপনাদের অপূর্ব সাহলিকভা, বিপুলবিস্তৃত 
অধাধসাম ও জগছ্যাপিনী সাধনার ফল প্রতীক্ষা করিতেছে, 

আমার্দের এই আশ! কি অমূলক? আমাদের এই আকাজ্। কি 
বাতুলত। মাত্র ? আমাদের এই ভবিষ্যতের নয়নগ্্ধক, চিভবিমোহনকারী 
দৃশ্য কি উল্মাদময়ীকল্পনান্ষ্ট মরুদেশের মরীচিকার ন্তায় উপেক্ষণীয়? 
যাহার) অতীত-শৌরববাহিনী ইতিহাস-কথাকে কাব্যের ছড়া মান্জ মনে 


। 


হিন্দুজাতির নিকট পাশ্চাত্যের গণ ২৮৪৯ 


/্ 








উক্ত মিন শিপ পতি শি 





শনি শি বটি স্ট্ান্িপি। 


করেন, তীহারা আমাদের ভবিষ্য জাতীয় জীবনের চিত্রকে ছরাশার স্বপ্ন 
মাত্র বিবেচনা করিবেন, সন্দেহ নাই । আব, যাহার ভারতবর্ষের পূর্বাপর 
অবস্থা সমু জানিবার ইচ্ছাকে “নব্য সভ্যতাপ্র প্রতিবন্ধক বিবেচনা! 
করেন, এবং হিন্দুজাতিন্র এঁতিহাসিক ক্রমবিকাশের স্তর-বিন্াসগুলির 
সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাবা হিন্দুসভ্যতার আগামী 
যুগধন্থের উদ্বোধনকে বৃথা বাক্যাড়ম্বর জ্ঞানে তুচ্ছ করিবেন। কিন্ত 
অতীত কখনও বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে ত্যাগ করে না বর্তমান 
অকৃতজ্ঞ হইলেও তাহারই ভিতর দিয় অতীত ভবিষ্যতের পথ প্রস্তত 
করিয়া লয়। 

ভারতবর্ষের অতীত মিথ্যা নয়, অলীক নয়-_হিন্দুজাতির পূর্ব কাধ্ধয- 
কলাপ কবিকক্সনার সাম্গ্রী নয়, কেবল মাত্র ধ্যান-ধারণা বিষয়ীভূত 
নয়, যোগী-খধষিরই উপলব্িগম্য নয়। আধুনিক জাতীয়-গৌরবঘৃপ্ত মিথ্যা 
অভিমানের আশ্রয়েই স্বদেশ, স্বধর্ ও স্বসমাজ আমাদের নিকট দৈবক্রমে 
পৃজা-লাভের যোগ্য হইয়া উঠে নাই! ভারতবর্ষ চিরকাল মানবজাতির 
গুরুস্থানীয়; ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যুগে যুগে মানবসজ্খনকে শিল্প। 
বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধশ্দ বিতরণ করিয়াছেন। কেবল আধ্যাত্িক্ক 
'জগতের তত্বই নয়, কেবল মুক্তি, নির্ববাণ, ত্যাগ, বৈরাগ্যের কথাই নয়,-- 
ভারতবালী অর্ধদা এসিয়া ও ইউরোপকে বৈষয়িক জ্ঞান, ব্যবহারিক 
বিচ্য!, গৃহস্থালী-তত্ব এবং সাংলারিক জীবনে উন্নতির উপাক্র শিক্ষা 
দিয়াছে । জগতে ভারতবর্ষের গুরুগিরি প্রতিহাসিক স্ত্য। 
ইতিহাসই পাক্ষ্য ফ্লীতেছে-_-তোমাদের ভাত্রশাদন, প্রাচীন গু'ধি, সংগত 
ও প্রাকৃত সাহিত্য, বিদেশরীয় সাহিত্যের প্রমাণ, চীন, জাপান, ্্ 
পারন্ত এবং গ্রীসের প্রাজীন অর্ববাচীন' লেখক- গায়ক-শিলপিকুল সকলেই 
সাক্ষ্য দিতেছে--ভারবর্ষের নিকট এসিয়। ও ইউরোপ য় সর 
এ ১8. 


২৯০ বিশ্ব-শক্তি 

বিষয়েই খণী। আমরা ক্রমে ক্রমে প্রমাণসহ দেখাইব যে, মানবজাতির 
বড় বড় ধর্গুলিঃ বড় বড় দর্শনবাদগুলি, বড় বড় বিজ্ঞানগুলি হিন্দুজাতির 
উদ্ভাবিত, হিন্ুজাতির মনীষার ফল। হিন্দুজাতি সর্বদা সকল জাতিকে 
খণে আবদ্ধ রাখিয়াছে--ভবিষ্যতেও যে রাখিবে তাহা সন্দেহ করিয়া 
দুর্বলতার এবং অদূর্দশিতার ও নৈরাশ্তের পরিচয় দিবার প্রয়োজন 


নাই । 


পাটীগণিতে ভারতবর্ষের দান 


এবার আমর! হিন্দুজাতির গশিত-বিজ্ঞানে উতৎকর্ষলাভের কথা বলিব । 
ংখ্যালিখনের দশমিক প্রণালী যে ভারতবর্ষে প্রথম অবলম্িত হয়, 
তাহা! আজকাল সর্ববাদী-সম্মত । আধ্যভষ্ট ও ব্রহ্মগ্তপ্ত ষে সংখ্যালিখনে 
দশমিক প্রণালী অবগত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়। বায়। আধ্যভষ্র 
খৃষ্টায় ৪৭৬ সালে, ব্রন্ধগ্ুপ্ত ৫৯৮ সালে, জন্মগ্রহণ করেন। ভাস্করা- 
গাষ্যের লীলাবতীতে এই প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত আছে । 

খুষ্টা্ অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ এই প্রণালী সম্যক্রূপে গ্রহণ 
করেন। আধ্যভষ্টের আব্যভন্তীয় (জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত ) ও ক্রহ্মগুপ্তের 
ব্রহ্ষস্ফুট-সিদ্ধাস্ত কালিফ আল্‌ মন্হরের ( ৭৫৪-৭৭৫ ) সময় আরবী 
ভাষামম ভাঁষাস্তরিত হয়। কালিফ আল্‌ মামুনের রাজত্বকালে 
(৮১৩-৩৩) খোরাসপান-নিবাপী মহম্মদ ইব্ন্‌ মুলা জ্ীরতবর্ষে 
আগমন করেন। ৮৩০ খ্ুষ্টাবে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একখানি 
বীজগণিত লেখেন। এ বীজগণিত আধ্যভন্রীয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
পরবর্তী আরব-বীজ-গণিত-লেখকগণ মুলার বীজগণিতের নিকট বিশেষ 
'ভাবে খণী। বতদূর পধ্যস্ত জান! গিক্সাছে আরবদেশে সংখ্যালিখনের 
দশমিক প্রণালীর ব্যবহার ৭৭৩ খৃষ্টান প্রথম হয়। কালিফ ওয়ালিতদর 
(৭*৫-৭১৫ থুই অঃ) রাজত্বকালে আরবদেশে দশমিক প্রণালীর 
ব্যবহারের কোনও চিহ্নুই পাওয়া যায় না। 

দশমিক প্রণালী খ্রীষ্টান জয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রচলিত হয় | 
১১৭২ খৃষ্টাব্দে 115০928100১ 2818505 6 ও 200058548” নামক 


২৯২ বিশ্ব-শক্তি 


গ্রস্থ প্রচার করেন। এ গ্রন্থে তিনি দশমিক প্রণালী বর্ণন করেন এবং 
সেই সময় হইতে ইউরোপে উহার প্রচার আবরস্ত হয়। লিওনার্ডো এ 
গ্রন্থে রোমক প্রণালী অপেক্ষা! আরবীয় প্রণালীর উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন। 
তাহার গ্রন্থপাঠে ইহাও জানা যায় তৎসময়ে দশমিক প্রণালী ইউরোপে 
প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল । 

সংখ্যালিখনের চিহ্বগুলিও ষে ভারতবর্ষ হইতেই আধুনিক সভ্যজগতে 
প্রচলিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুস্থানে প্রচলিত দেবনাগবী 
সৎখ্যাচিহৃগুলিই রূপান্তরিত হইয়া আরবগণের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। 
আরবগণের নিকট হইতে ইউরো পীয়গণ উহা! গ্রহণ করেন । 

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ ও ঘনমূল-নিফাশন প্রভৃতি কার্যের 
ষে যে প্রণালী আজকাল সভ্যজগতে সব্ধত্র প্রচলিত, ভাহ। ভাসঙ্করাচার্যের 
(১১১৪ খুঃ অঃ) লীলাবতীতে বিশদভাবে বণিত আছে। শ্রীধরাচার্যেবু 
(৯১৩ খুঃ অঃ) ভ্বিশতিকায়ও বর্গ এবং ঘনমুল-নিফাশনের নিয়ম বর্ণিত 
আছে। 





স্পস্ট সার ৯ স্পা পল পা সি অনা পর লি (তত সিসি পাল বিপিন 


হিন্দুজাতি বাজগণিতের জন্মদাত। 


জান্মান্‌ পগ্ডিত হিকেল (17750161) সাহেবের মতে হিন্দুগণ বীজ- 
গণিতের আবিষর্তা । বস্ততঃ যদিও ডাওফ্যাণ্টান্‌ (1)10177817605 ) 
বীজগণিতের কতকগুলি তথ্যের আলোচনা করিয়াছিলেন, সাক্কেতিক 
বীজগণিত ভারতবর্ষেই প্রথম আলোচিত হয় । সময় হিসাবে আধ্যভট্ট 
ধর্দিও ভাওফ্যান্টাসের পরবর্তী, কিন্ত আধ্যভট্রের বীজগণিত ষে 
ডাওফ্যাণ্টাসের বীজগণিত অপেক্ষা অনেক উচ্চে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
আধ্যভট্টের বীজগণিতে বর্গসমীকরণের সম্পূর্ণ সমাধান, ১,২,৩১-""গ্রভৃতি 
রাশিগুলির, উহাদের বর্গের, ও ঘনফলের সমষ্টি এবং একঘাতি (179- 
(০7001196 ) সমীকরণের সমাধান পাওয়া যায়। 'বর্গ-সমীকরণের যে 
দুইটা মূল আছে, তাহা হিন্দুগণ জানিতেন; গ্রীকগণের উহ! অবিদ্দিত 
ছিল। ব্রন্গুপ্ধ ্ি্ধাত ( 1170065717010905 ) সমীকরণের আলোচনা 
কৰিয়্াছিলেন। ভাওফ্যাণ্টীস্‌ এ প্রকার সমীকরণের একটা বিশে 
সমাধান লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুগণ সাধারণ 
সমাধান লাভে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। ব্রহ্গগুধধ যে যে সমাধান সম্পন্ধ 
করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ইউরোপে সঞ্চদশ শতাবীতে মাত 
সাধিত হইয়াছে। ব্রহ্ষগুপ্ত-প্রদত্ত একটা দ্বিঘাত (17056510756 ) 
সমীকরণের সাধারণ সমাধান জগছিখ্যাত ইউলারও (7:91: ) সম্পঙ্ন 
কৰ্ধিতে পারেন নাই। ইসউউরোপে উহার সমাধান ১৭৬৭ খুষ্টাবে 
1)18 219765 কর্তৃক সাধিত হয় এবং তাহার সমাধান অর্ধ গুপ্তের 
সমাধানের অবিকল অঙ্রূপ। আধ্যভট্টের কুটটক-প্রণালগী ইউরোপে 


২৪৪ _. বিশ্বশক্তি 
ষোড়শ শতাববী পধ্যস্ত অবিদ্দিত ছিল । ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে 3905 এ 
প্রণালী প্রথম ইউরোপে প্রচলন করেন। আধ্যভষ্ট একাধিক অব্যক্ত- 
রাশিঘটিত সমীকরণেরও আলোচনা করিয়াছেন। 

আধ্যভষ্ট কিন্তু হিন্দু বীজগণিতজ্ঞগণের প্রথম নহেন। তীহার পূর্বেও 
ঘে বীজগণিতে র চর্চা হিন্দৃস্থানে প্রচলিত ছিল এবং বিশেষ উন্নতিপ্রাপ্ধ 
হইয়াছিল তাহা তাহার গ্রন্থপাঠে উপলদ্ধি হয়। ভাস্করাচার্যের 
লীলাবতীতে শুন্ত সম্বন্ধে একটী অধ্যায় আছে। তাহাতে তিনি 
দেখাইয়াছেন যে, অ+*- অ+ ০২৮০, +/০-৮০, অ-+০.-০ | মুল 
লিখিবার চিহ*/ ভাস্কর প্রথম ব্যবহার করেন। ইউরোপে এ চিহ্ন 
01500556 ( ১৬শ শতাব্দী ) সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন, পরে 7২০৭০! 
১৫২৬ থৃষ্টান্ধে উহ। প্রচলিত করেন। খণাত্মক রাশির ব্যবহার হিন্দুগণ 
প্রথম আবিষ্ার করেন। রাশির উপর একটা বিন্দু লিখিলে তাহ! 
খপাতুক বিবেচিত হইত । ভগ্নাংশ লিখিবার প্রণালী--লবের নীচে 
হন লেখা-_হিন্দুগণ প্রচার করেন। প্রথমতঃ লব ও হরের মধ্যে কষি 
লিখিত হইত না, পরে কিন্তু এঁ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। ভগ্নাংশ লিখিবার 
এই প্রণালী আরবগর্ণ হিন্দুগণের নিকট শিক্ষা করেন এবং পরে ইউরোপে 
প্রচার করেন । ভাস্করাচার্ধা তাহার বীজগণিতের শেষ অধ্যায়ে সংযোগ' 
(00270178002 ) সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। 


হিন্দৃস্থানে জ্যামিতির উৎকর্ষ 


পণ্ডিতগণের মতে জ্যামিতির আবিষ্কার ইজিপ্টদেশে সংঘটিত হয় । 
গ্রীসে ইহাব আলোচনা ও সম্যক উন্নতি সাধিত হয়। হিন্দুগণের 
জ্যামিতিজ্ঞান ও তাহার আলোচনা কিন্তু তাৎকালিক অন্ত প্রদ্দেশের 
তুলনায় কোনও মতেই হীন নয়। পরস্ভ কোনও কোনও অংশে তাহ! 
গ্রীক জ্যামিতি অপেক্ষা অনেক উচ্চে। গ্রীক জ্যামিতি ও শুবল্ভ- 
স্যত্রেব সাদৃশ্য দেখিয়। গণিতের ইতিহাঁস-লেখক 0876০: সাহেব এই 
সিদ্ধান্ত প্রকটিত করেন যে, শুল্ভ-ম্ত্রের লেখক গ্রীক জ্যামিতি-বেতা . 
হিয়েরো। (131510 01 £১15য়জা)05, ) এবং তাহার শিষ্যগণের নিকট 
অনেকাংশে খণী। কিন্ত শুল্ভ-স্ত্র খৃষ্টপূর্বব অন্ততঃ অষ্টম শতাব্দীতে 
রচিত হইয়াছিল, প্রোফেপর 8811 ( ছ্. ৮৬. ২.) এর মতে হিয়েরোর 
সময় সম্ভবতঃ খুষ্টপূর্বব ১২০ সালের পূর্বে নয়। বস্ততঃ ক্ষোশও 
ইতিহাস-লেখকই তীহাকে খুষ্টপূর্বব ২১৫ লালের পূর্ববর্তী বলেন নাই । 
ডাক্তার থিবে!। দেখাইয়াছেনধ যে, ইউক্লিডের ১ম অধ্যায়ের ৪৭শতম 
প্রতিজ্ঞা,-যাহা পিথাগোরস € ৫৬৯--৫০০ খুঃ পৃঃ) কর্তৃক 
আবিষ্কৃত বলিয়! প্রবাদ-_হিন্দুগণ পিথাগোরসের অন্ততঃ ছুইশত 
বধ্সর পূর্বে প্রমাণ করিয়াছিলেন । জাশ্মান্‌ পণ্ডিত 5০110৩এর 
মতে পিথাগোরদস হিন্দুজ্যামিতি-শান্্ হইতে অনেক জিগিষ 
লইয়াছিলেন। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অন্থপাত-মসাএর যার্ন 
হিন্দুগণ ঘত স্ুম্ পরিমাণে জান্নিতেন প্রীকগণ তাহা জাগিত্েন। 
কি না পন্দেহ। আর্কিযিভিস দএর মান ৩২ অপেক্ষা বৃহতর ও ৩২ 
অপেক্ষ। ক্ষুক্রুতর বলিক্কা। স্থির কয়েন। অর্থাৎ ভাছার গণনাস্থপারে 


২৯৬  বিশ্বশক্ি - 





মন ৩'১৪২৮৫৭ ও ৩'১৪*৮৪৫এর মধ্যবর্তী | হিয়েরে। সএরু মান ৩ ও.. 
খং ছুই প্রকারই গ্রহণ করেন। 

রোমীক্সগণ স্থুলগণনা-কালে নএর মান কখনও ৩, কখনও ৪ গ্রহণ 
করিতেন; সুক্্গণনার জন্য তাহারা ৩৯--৩১২৫ লইতেন। 

বৌধায়ন শুল্ভ-হুত্রে এর মান ৩০৬২৫ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন- 
আধ্যভট্ট এর মান নিয্লিখিত শ্লোকে প্রকট করিয়াছেন-_ 

চতুরধিকং শতমৃষ্টগুণং দ্বাষট্টিত্তথ। সহস্াণাম্‌। 
অধুতদয়বিক্স্ন্যাসন্ো বৃ্ত-পরিণাহঃ ॥ 

অর্থাৎ তাহার মতে এর আসন্্মান ২৫৪৯ ₹ ৩১৪১৬ । 

ভাস্করাচার্য)য এর মান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন-_ 

ব্যাসে ভনন্দাগ্রি হতে বিভক্তে খবাণ-হ্্যৈ: পরিধি স সুক্ষ | 
দ্বাবিংশতিয়ে বিহৃতেহথ শৈলৈঃ স্থুলোহথব। স্তাঘ্যবহার-যোগ্যঃ ॥ 

অর্থাৎ স্ুলব্যবহারযোগ্য ₹. ক কিন্তু সুন্্গণনাকালে ন-.2ই১৯ ব। 

৩১৪১৩ । ইউরোপে পূর্বোক্ত 1.209179100 লএর আন ১৪৪০/৪৫৮২ 
ইয়েন: (তু ১৩শ শতাবী )। ১৫শ শতাবীতে 1১১৪০ 
( 5৪২৩--৬১) আধ্যভষ্টরোল্িখিত ২৯৯৯ মান গ্রহণ করিয়াছেন। 
১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে [651920091001)55 রাএর মান ৩১৪২৪৩ দিয়াছেন । 

সৃধ্যসিদ্ধাস্তে এর যে মান দেওয়া আছে, তাহা হিন্দৃস্থানের বাহিরে 
, আধুনিক কাল ভিন্ন কোথাও বিদিত ছিল ন।। 
্রক্ষগুপ্ত ত্রিতৃজের ক্ষেত্রফলনিফ্কাশনের যে স্ুত্ধ দিয়াছেন, তাহ! 
. ইউরোপে 015৮1০55এর ১৬শ শতাব্দী) পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। ক্রন্ধ- 
 গুপ্ ইউক্লিডের ১ম অধ্যায়ের ৪৭শ প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়াছেন। ভিনি 
ৃতান্তগ্গত চতুভূ্জের ক্ষেত্রফল, চতুর্্জের বাহুপরিমাণ দ্বারা প্রকাশ 
' করিয়াছেন, বৃতের ক্ষেত্রফল যে ব্যাসার্ধ ও অর্ধপরিধির গুণফল, তাহা 


হিন্ৃস্থানে জ্যমিতির উৎকর্ষ . ই৯৭ 


থিসিস চল সি লা পস্িশিসএি স িিা 
॥ 





ভিপি এসসি পিসি সি পা চাস উস দি স্পস্ট 


প্রমাণ করিয়াছেন। সুচী ও পিরামিডের ক্ষেত্র ও ঘন ফল নিষ্কাশন 
করিয়াছেন। 


হিন্দ ত্রিকোণ-মিতি 


ভ্রিকোণমিতি-শাস্ত্রে হিন্দুগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। 
ইউরোপে প্রচলিত 3175 শব্দ আবরবগণের নিকট হইতে লব্ধ । আরব- 
গণের ব্যবহৃত শব্ধ সংস্কৃত শিঞ্িনী শব্দের অপভ্রংশ ৷ 

গণনাকালে গ্রীকগণ কোণের সম্মুখীন চাপের জ্য। ব্যবহার করিতেন, 
17100910005 এব 17১:01571) জ্যা সম্বন্ধে তালিকা প্রস্তুত করেন, উহা 
নিভূলি নয়। হিন্দুগণ নির্দিষ্ট কোণের দ্বিগুণ কোণের চাপের অর্দজ্য। 
ব্যবহার করিতেন। অধুনা-প্রচলিত 577০ এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়। 
থাকে । আর্ধভষ্টও ৩% অংশ ও উহার গুণিতক পরিমাণ কোণের 
শিঞ্ডিনীর তালিকাঁচপ্রস্তত করেন। র-:৩:১৪১৬ লইলে এই তালিকা 
নিভূ্ল। ভাস্কর একটা স্থত্র “দিয়াছেন যাহ! আজকালকার 1)17615170181 
09105195-এর অন্লারে লিখিলে ৭ (51756) -৮(০০96) ৭ এই সুত্র 
হইতে অভিন্ন। 

গণিতে উৎকর্ষলাভ সাংসারিক জ্ঞানের প্রকুষ্ট পরিচয়। ধাহারা 
মনে করেন হিন্দুজাতি কেবল মালা জপিত, এই পাথিব জগতের কথা 
ভাবিত না, তাহার বুঝিতে পারিবেন যে, এ কথ সম্পূর্ণ মিথ্যা । কেবল 
মাত্র আধ্যাত্িক তত্বে এবং ধর্দ-কর্ম্ে উন্নতিলাভই কোন মানুষের চরয 
লক্ষ্য নয়। ধর্ম-প্রচারই কোন জাতির একমাত্র লক্ষ্য থাকিতে পারে 
না। ধাহারা হিন্দুজাতিকে ধর্প্রচারকের লোভনীয় পদ দান কিয়! 
আমাদিগের অতীত ইতিহাস বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার! তুল 
 বুঝাইগ্সাছেন। . রই ধর্দ-গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া মিথ্যা! অহস্কারে 


হিন্দু অিকোণ-মিতি ২৯৯ 


অন্ধের ন্যায় আমরা নিষশ্ম হইক্জ যাইবার পথে চলিতেছিলাম ৷ ইতিহাস 
নৃতন করিয়া আলোচনার ফলে ক্রমশঃ দেখ! যাইতেছে যে, হিন্দুজাতির 
সাংসারিক জ্ঞান বড় কম ছিল না, ব্যবহারিক বিগ্া। গ্রচুর পরিমাণেই 
ছিল। তাহার! শিল্পব্যবপায়, বাণিজ্য, স্থখভোগ, বিলাস-সামগ্রীর চরম 
করিয়া ছাড়িয়াছিল এবং এই বৈষয়িক ভিত্তির উপরেই বৈরাগ্যের ধ্বজ। 
উড়াইয়াছিল। 


অস্বাস্থ্যের প্রতীকার 


জন-সাধারণের শক্তি বর্তমানের স্বাস্থ্যোক্পতির চেষ্টায় নিয়োজিত 
হইবার যে আভাঁন দেখা যাইতেছেঃ তাহা! দেশের পক্ষে সুলক্ষণ। 
এতদিন লোকে কিনে অর্থ উপাজ্জন হইবে এই চিন্তায় সদাই ব্যস্ত 
থাকিত, বর্তমানে দেশে যদিও মহার্ঘতাই দুর্ভিক্ষের রূপান্তর হইয়াছে-_- 
লোকে যদিও ধন্মার্থকামমোক্ষের মধ্যে কেবল অর্থকেই উপাসন! করিতে 
প্রয়াপী থাকিতেছে, তথাপি শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জীবনের 
উন্নতির দিকে লোকের আকাজ্জাও জাগিয়াছে। এখন লোকে. সেই জন্য 
“শরীরমাছ্যং খলু ধন্মনাধনম্” বাক্যের প্রকৃত তাতপধ্য শিখিতেছে। 

বঙ্গে শুভ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বালক যুবক বুদ্ধ সকলেই 
শারীরিকশক্তি-সঞ্চয়ের জন্ত পূর্ণ উদ্যমে লাগিয়াছিল। পরে সরকারের 
কুদৃষ্টিতে যখন উদ্যম সমূলে বিনষ্ট হইল--যখন সমিতি মাত্রেই রাজ- 
দ্রোহিতার প্রধান আড্ডা বলিয়া বিবেচিত "হুল, তখন বলিষ্ঠ যুবক 
মাত্রেই ডাকাতের প্রধান সর্দার বলিয়া ধৃত হইতে লাগিল। শুনিতে 
পাই, আজকাল খুলনা যশোহর প্রতৃতি জেলায় সুস্থ সবল বালক মাত্রেরই ' 
উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়িয়াছে! বাঙ্গালীর সরেন্দ্রনাথ, এ সম্বন্ধে কি তুমি 
আন্দোলন তুলিবে না? 

সন্তানের শক্তি শ্বাস্থ্য-সামথ্যই ঘখন পিতামাতার যথার্থ ভয়ের কারণ 
হইয়। উঠিল, তখনই বান্গাল! আবার জুজুর দেশে পরিণত হইল. 
যুবক যেন আবার কঙ্কালসার বালক; লাবণ্য ও শ্রী দেশ,ছাড়িয়া 
পলাইল। দেশ আজকাল ফুটবল, ক্রিকেট প্রস্ৃতি নানাবিধ বিজাতীয় ণ 
খেলায় পূর্ণ হইতেছে । ফলে কাহারও হস্ত কাহারও পদ্দ ভগ্ন হইতেছে 7 


অন্বাস্থ্যের প্রতীকার ৩০১ 


সপাসস্মসতি পিন তা শাাটজ্জ্নপররসপাস্সতি ক পি সপ লীন পলিসি এ পদ | পিস শা উপল সত বালাম 





লামা সা ৮৫ আশ চি 


তাহাতে আমাদের ছুঃখ নাই, কিস্ত তাহারা পরিশ্রমাগযায়ী খাদ্যাভাবে 
অস্থিকঙ্কালসার হইয়। নানাবিধ ব্যাধির আকর হইতেছে-__অমুত বোধ হয় 
গরলে পরিণত হইতে চলিয়াছে! অপরদিকে বিদেশী জিনিষে শ্বদেশীর 
তর্পণ হইয়। বিদ্রেশীয় বণিকের বেশ দক্ষিণাস্তও হইতেছে। ঝাড়ের বাশ 
ঝাড়েই শোভা পাইতে লাগিল-_দেশী মুদ্গর কাহারও আঙ্গিনায় 
কাহারও চুল্লিতে আশ্রয় পাইল। যাহা হুউক, বালক আবার স্থবোধ 
সুশীল হইয়াছে--যুবক আবার উত্তম কেরাণা, নিষষম্ম। স্কুলমাষ্টার 
ব। ওকালতনামাহীন উকীল হইয়া! দিনযাপন করিতে লাগিল-বুদ্ধ হাপ 
ছাড়য়। বাচিল--পিতামাত। স্স্থির হইলেন_সরকারও নিরাপদ বিবেচন। 
করিলেন! বুঝিলে- স্বাস্থ্যের দেবতা কেন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছেন? 
এখন প্রায় সকল গীড়ার মুল কারণ ম্যালেরিয়া বলিয়! সাব্যস্ত 
হইয়াছে । এক ম্যালেরিয়ায় বঙ্গ রপাতলে যাইতে ব্সিয়াছে। বীরভূম 
প্রভৃতি ছুই একটা জেল৷ ঠন্ন প্রায় সর্ববত্রই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট 
হয়। এই ম্যালেত্রিয়া কিরূপে কি উপায়ে দেশ হইতে বিতাড়িত করা 
যায়) এখন ইহাই গবর্ণদণ্ট ও জনসাধারণের মৃহা সমস্ত | 
অনেকে দেশের দুষিত অলবামুই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ বলিম়! 
বিবেচনা করেন। আমাদের বিবেচনায় ম্যালেরিয়ার কারণ দুইটা 
--বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। জল-বায়ুর পণিফার-পরিচ্ছন্নতা নব্বদ্ধে 
অমনোযোগ বাহ্যিক কারণ হইতে পারে; কিস্ত আমরা যে অনাহারী 
বা অগ্ধাহারী এবং বস্াহীন ইহাই ম্যালেরিয়ার প্রধানতম কারণ বলিলে 
খ্অন্যায় হইবে কি? ধন-বিজানবিৎ পঞ্ডিতগণ, আপনাদের কি মত ?--. 
খবাস্থয-বিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিতগণ, আপনার। কি ধন-বিজ্ঞানের সাহাঘ্য না লইয়! 
লোঁক-সমাদের স্বাস্থ্য সন্থপ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাহদ করেন? 
'অন্নবস্তরের অভাষ যতদিন আছে, ততদিন স্বাস্থ্য বঙ্গে আসিবেন না । 








৩০২ _ বিশ্বশক্ি 


খাঁটী গব্যঘ্বত ম্যালেরিয়ানাশক-_ প্রবাঁদও কথিত আছে-_খণম্‌ কতা 
স্বতং পিবে”। কিন্তু গ্রধানতঃ অর্থাভাবেই আমাদিগকে ইহার উপকার 
হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। আঁজকঈল দেশে সব জিনিষই ভেজাল-_ 
অকৃত্রিম দ্রব্য ছুপ্প্রাপ্য-_ইহাই পীড়ার একটা প্রধান কারণ । সমাজে; 
দেশে, বাজারে এত ভেজাল মাল কেন চলিতেছে? আমাদের তৌকান- 
দ্বারের! সকলেই অসাধু, ছুশ্চরিত্র ও অসৎ--এ কথা বলিলে চলিবে ন1। 
উহা! 500550791 মৃত মাত্র, একটা ভাপা-ভাদা অগভীর অনুসন্ধানের 
পরিঠয়। যে কারণে ছূর্তিক্ষে্ধ সময়ে লোকে ঘাস পাতা খাইয়াও 
বাঁচিতে চেষ্ট। করে, সেই কারণেই আমরা সাধারণ সময়ে অপুষ্টিকর, 
্বাস্থ্য-হানিকর খাদ্য পাইলেই কৃতার্থ বোধ করি। 

দুর্তিক্ষ আমাদের লাগিগ্মাই আছে--কাজেই আমরা-__মধ্যবিত্ত, 
শ্রমজীবী সকলেই-_কোঁন উপায়ে শরীর ধারণ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া 
যাই। ভেজালেও কোন আপত্তি থাকিতে পাবে না-ভেজালই আমরা 
চাই। আমরা দরিদ্র, শিল্পহীন, দুনিয়ার মুটে মজুর, সুতরাং অতি 
“ম্থবোধ বালক--য। পাই তাই খাই !” অতএব ছুর্ভিক্ষের সময়ে লোকেরা 
যাহা চাযসঃ যাহা 9520870 করে, আমরা খুব সুখের সময়েও তাহা 
অপেক্ষা পুর, স্বাস্থ্যকর মাল 95157 করিতে পারি না! ইহা 
তোথাদের ধন-বিজ্ঞানের মত। এইমত যদি খণ্ডন করিতে পার, তবে 
তোমাদের এম্‌, এ, পি, এইচ, ভি, ডিগ্রীর বাহাদুরী দিব। গবর্ষেন্ট ত 
মাঝে মাঝে অন্গসন্ধান-নমিতি বসাইতেছেন। “বিশেষজ্ঞগণ” বস্ত] বস্তা 
রিপোর্ট বোধ হস প্রকাশ করিয়াছেন । সেগুলি পড়িতে পড়িতে আমু 
সুরাইয়া আিবে-ন্বাস্থ্য ফিরিবে না। সরকার বাহাদুর কি 008০0০91 
হইবেন না? দুর্ভিক্ষের অবস্থা কাটিয়া গেলেই ভেজাল আর চলিবে না-_. 
স্বাস্থ্য ফিরিয়। আঁসিবে। 
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০০০৯০০০০০১২ 


দেশ রেলে ছাইন। ফেলিল--বাণিজ্যের সৌকর্ধ্যার্থে অনেকেই ইহার 
অনুমোদন করেন সত্য । কিন্তু ইহা একদিকে যেমন উপকার দর্শাইতেছে, 
অন্যদিকে সেইরূপ জলের চলাচল।বদ্ধ করিয়া দেশে ম্যালেরিয়ার বীজ 
উৎপাদনে সদাই নিয়োজিত । যেখানে জলপ্রাবন হয়, সেখানে প্রায়ই “ 
ম্যালেরিম্ার প্রকোপ দৃষ্ট হয় না; খড় বড় নদীর উপকে প্রকাণ্ড সেতু 
নদীর শ্রোত বন্ধ করিতেছে । ইহাও ম্যালেরিয়ার কারণ বলিয়া! অনুমিত 
হয়। “অমুতবাজার-পত্রিকা” এ স্ব কথা চিরকাল বলিয়! আদিতেছেন । 

আজকালকার সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত মানব অধিক পরিমাণে সহরৰাসী 
হইতেছেন__-দেশ ছাড়িতেছেন--গ্রাম উজাড় হইতেছে । সন্ধ্যা-দসকালে 
হরিনামে যে গ্রাম উদেঘাধিত হইত-_শঙ্খ-ঘণ্টায় মুখরিত হইত-_ধুপ- 
ধুনার গন্ধে দিক আমোদিত থারিত-_জন-কোলাহলে সদাই জীবনের 
লক্ষণ স্থচন। করিত, এখন সেখানে শিবার চিৎকারঃ কাকের কা কা শব্দ, 
লতা-পাতায় পৃতিগন্ধ ও স্থির শির্জনতা মৃত্যুর পূর্ধব লক্ষণ হৃচনা 
করিতেছে । গ্রামের পতনের সহিত বঙ্গের পতন অনিবাধ্য-_বঙজের 
শৌর্য্যবীর্ধ্য, বুদ্ধি-প্রীরথ্ধ্য সবই এই গ্রামের পরিপক্ক ফল। প্রতাপ, 
মীতারাম, কেদার রায় সকলেই গ্রামবাসী ছিলেন-_গ্রামই ইহাদের 
“লীলা'ক্ষেত্র, গ্রামই ইহাদের উন্নতির, মান-মধ্যাদার প্রধান সোপান। 
এই গ্রামকে উন্নত করিতে ন! পারিলে দেশ উদ্নত হইবে না। সহরবাসী 
আর কয়জন ?-_মুষ্টিমেয়। হৃদয়হীন, ক্ষীণকঞ়্ অস্থি-কঙ্কালসার 
লহরবাসীর সংখ্যা কত 1 কিন্তু এ যে সহন্ম সহমত শত শত লোক গ্রামে 
বাস করিতেছে--এখানে দেশের প্রাণ-এখানে দেশের শক্ি-.. 
ইখানেই, দেশের সব আশা-ভরলা। এখন যে প্গীতে শ্বাস্থা নাই, 
তাহার জন্ত প্রধানতঃ ধনবান এবং বিদ্বানেরাই দায়ী । 

আগ্জকাঁল সন্ধাই (াক্তার, সবাই কবিরাজ, সবাই চিকিত্সক । এক 


ঙ 


৩০৪ বিশ্বশক্তি 


৯৬৮ পি সস পি সি শা আসি শা ০০ শখ ঈদ কাঁধ শিট পি | পা শি 


বোতণ জল, ছুই এক শিশি কুইনাইন এবং একটা আলমারি ইইলেই 
আজকাল ডাক্তারী চলে ! অবশ্থ, এরূপ “হাতুড়ে' ভাক্তার না থাকিলে 
আবার অনেক দরিদ্রের কুটিরে হাহাকার লাগিয়াই থাকিত। তাহ! আমরা 
বুঝবি । কিন্তু ইহাঁও সত্য যে৮_-এই অভিনব চিকিৎসক-সম্প্রদায় দেশের 
পীড়ার সংখ্যা দিন দিন বুদ্ধি করিতেছেন। কুইনাইন একেই এদেশের 
লোকের ধাতে অসহা, তাহাতে আবার ইহার অপপ্রয়োগ, এ ছুঃয়ের 
ংমিশণে দেশের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। তবে আমরা এ কথা বলি না 
যে ইহাদেব মধ্যে ছু'দশ জন যথার্থ মানব-হিতের জন্য চিকিৎসা-ব্রত 
অবলম্বন না করিয়াছেন___খাহারা এন্প দায়িত্ব লইয়াছেন, ভাব হৃদয়ে 
পোষণ করেন, তাহারা আমাদের নমন্ত । এদিকে সরকার বাহাদুর 
“মেডিক্যাল বিল” জারি করিস্তে উদ্যত হইয়াছেন। তাহার প্রভাব 
হইতে বক্ষা পাইবার জন্য এক্ষণে লোকহিত-ত্রত সুশিক্ষিত চিকিৎসকের 
উদ্ভব একাস্ত আবশ্যক । 
একদিকে যেমন ভাক্তারের প্রাদুর্ভাব, অপর দিকে অনেকে দুই 

একখানি-রসায়ন-শাস্্, ভৈষজ্য-রত্বাবলী প্রভৃতি পুস্তক ক্রয় করিয়া 
গাছগাছড়া সামাগ্ধ চিনিলেই কবিরাজ বলিম্না আখ্যাত হইতেছেন। 
ইহাতে আমাদের আফুর্েদ-শাস্্রের স্থনামের পরিবর্তে দুর্ণাম রটিতেছে,। 
ষে শাস্ত্র দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্ত মহাতপ! ভরঘ্বাক্ত মুনি ইন্দ্রের 
কাছে শিক্ষা! করিয়াছিলেন, রোগ সকল প্রাদুভূ'ত হওয়ায় মুনি-ঝষিদিগের 
তপস্যা্দির বিস্তর হওয়ায় অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, আত্রেয়, চ্যবন, কাত্যাম্মন, 
মৈজ্রেয় প্রভৃতি মহরষিগণ-_ 

“দিধাযভূত। সদারোজ্য প্রাছুভূ তা শরীরিণাম্‌ 

তপোপবাপাধ্যয়নত্রন্মচর্য্যব্রতামুষাম্‌ ॥ 

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং "মূলমুত্তমম্‌ 


বা সপ ললগ পিসি পদ সিসি সি 


অস্বাস্থোর প্রতীকার ৩৬৫ 





ইত্যাদি শ্নোকে প্রজাদিগের দীর্ঘায়ু সাধন করিতে ইচ্ছুক হুইম্বা ভর্হাজের 
নিকট যে আমুর্ধবেদ-শান্্র শিক্ষা করেন, মিদ্রতাপরায়ণ পুনর্বস্ 
সর্বভূতের প্রতি অন্থকম্পাবশতঃ ছয় জন |শষ্যকে যে পবিত্র আয্ুর্ষেদ- 
শান শিক্ষা দেন, তৎপরে অগ্নিবেশ প্রসভুতির সংগ্রহসকল যাবতীয় 
মহর্ষির অনুমোদিত হইয়া! যে শান্তর পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাত্ব করিয়! 
ভূতগণের মঙ্গল'লাধন করিয়াছে, আজ তাহার এই দুর্দশা! আজকাল- 
কানন মহামহোপাধ্যা় কবিরাজগণ পাঁচন-বড়ীর দোকানদারী করেন 
মাত্র, আমুর্বেদ-শাস্ত্রে নবজীবন সঞ্চারিত করিতে তাহাদের অল্লই 
চেষ্ট1 দেখা যায়। ূ 

ওষধিদিগের প্রয়োগ, নাম ও রূপ অবগত না হইয়া আজকাল 
অনেকেই উত্তিদবিৎ হইতেছেন--উন্ভিদবিব্যাবিশাপদ না হুইয়াই, 
আজকাল অনেক দেশ কাল ও ব্যক্তিভেদে পষধি প্রয়োগ না করিয়াই 
ভিষক-শ্রেষ্ট হইতেছেন। ? 

ঘষে ভারত উদ্ভিদের দেশ-_যেখানকার উদ্ভিন দেশবিদেশে 
প্রেরিত হইয়া! ভিন্নীকাবে বহুমূল্যে বিক্রয় হইতেছে--তাহার এই 
দশা! কেবল উপযুক্ধ চিকিৎসকের অভাবে দেশের নানাবিধ অকল্যাণ 
ই্টুতেছে, ফ্েেশীয় পাচনের ঘে কত ফল তাহা কি কাহারও অবিদিত ? 
এই আমুর্ষেদ-শান্ত্রের যত উন্নতি হইবে দেশের পক্ষে ততই মল) 

থাদ্যাখাদোর বিচার শরীর-রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী--দেশের 
জলক্লাযুতেন্ত্রে খাদ্যব্রব্যের তারতম্য হয়। শীত ও গ্রীম্মপ্রধান দেশে 
এইজন্যই খাদ্য বিভিন্ন! কিন্ত আমরা এতই অন্করণ-্রক্ 
যে, খাদ্যাখাধ্যে্র অবিচার করিয়া! অনেক সময়ে পীড়াফে ডাকিক্কা 
আনি। 

, শরীর) ও ম্ স্কতি খনিষ্ঠভাবে সদদ্ধ-.এক্র "শক্তিতে 
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৮০০০০ 








বিশ 


অন্যেত ক্সশাস্তি। যতদূর সম্ভব মনের শাস্তি রাখিয় 
খে জীবন ''যাঁপন করা কর্তব্য। অনাচার, অত্যাচার, ছুব্যবহার 
ভর্বিবেচনা, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি নান। কারণে বাঙ্জালীর স্বাস্থ্য অবসন্ন 
ই অবসাদ ও অশান্তি দূরীকরণের প্রধানতম কর্তা সর্বনিয়স্ত 
সর্ঘবশক্তির আধার ন্যামবিচারক জগদীশ্বর--তাহার করুণার উপর 
নির্ভর কর। 

সর্ধশেষে যুবকবৃন্দের নিকট আমাদের নিবেদন--ভাহার 
ঘিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান হইতে যাইয়া যেন শারীরিক পরিশ্রঃ 
হইতে একেবারে বিরত না হন। কেতাব মুখস্থ করার জন্য অত্যধিব 
মানসিক পরিশ্রম, সাধারণ ছাত্রাবাসের অপুষ্টিকর খাদ্য, বহুজনেৰ 
দিঃস্বাস/প্রশ্বাসের স্বষিত বাধু_গ্রচ্গ, আহারাস্তে বিশ্রামাভাব, জীবনে 
উৎ্সাহাভাৰ গুভৃতি নান। কারঞে--তঠাহাদের শবীরে, অন্থাঙ্্যের বিহ 
প্রবেশ করিতেছে । সঙ্গে সঙ্গে মনও যে কত নিস্তেজ হইয়! পড়িতেছে 
স্মভাহা তাহারা দেখিরাও দেখিতেছেন না । বিশ্ববিদ্যালয়েক্প বু 
বন্ড উপাধিস্‌ন্ধে অনেকে সামান্য চাকরীর অভাবে যেন দিশাহার 
গথশ্রাস্ত পথিকের ন্যায়, মোতভোমুখে তৃণের ন্যাপ ভাসিতে থাকেন 
ইহাই তাহাদের মানসিক ছুর্বলতার প্রমাণ । বর্তমান লিক্ষা-গ্রণালীতে 
মানসিকরুতি ক্ষীণ ও 'ছুর্াল হইতেছে__এ কথা অস্বীকার করিবার 
উপাঞ্জ নাই । পুট্টিকর খাদ্য, নিম্মল বাঘু, শারীরিক পরিশ্রম, অন্য 
ক সাহস, আআপা-ভরা আহ্লাদ, সাধুচিস্তা, এবং স্বামীন-প্রবৃি 
খাত্ীযিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রকৃত সহায়। ॥ 

'ছ্ছেক্ূপ ভীষণ ব্যাপার দে'খটেডেছি, একমাজ, গবর্ষেন্টের প্রব। 
শক্তিই ্বাস্থাকে বজদেশে 1ফল়্াইতে পারিবে । সমগ্র পমান্াব্যাগ 
খ ছু্দিহ পর্ণক্ষপে নিঝ/রণ কর! অর্থহীন ছুর্ভিক্ষথত্ত জনসাধারণের: 


শন একলা কিন অং এরি কহ ত্ান্্্ি 


অস্থাস্থযের প্রতীকার ৩০৭ 





পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র চেষ্টারও কিছু ফল আছে, নে চেষ্টা 
আমাদিগকে করিতেই হছইবে। আর আমরা যেন "্থাস্থ্যের জন্ট 
চিরকাল কীদিয়াই মরিতে শিখি:”এন ফিরে, এস ফিরে, এস ফিরে, 
গো” এ ক্রন্দন বিধাতা শুনিবেন। 


বঙ্গের উদীয়মান কাব্য-সাহিত্য 


এবার আমর! গ্রবীণের কথা বলিব না, ছুই একজন নবীনের কিছু 
পরিচয় দ্বিব। বিক্রমপুরের গোবিন্দদাস, চট্টগ্রামের শশান্কমোহন, 
ক্ষলিকাতার দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, পাবনার 'ত্রিদ্দিব-বিজ্তয়”-লেখক 
শশধর ইত্যার্দি কবিগণ বঙ্গের লাহিতঠ্যে এক একট। পথ ধরিয়। চলিয়াছেন । 
সে পথগুলি এবার দেখাইতে চাহি না । এবার আমাদের "কয়েকজন 
শিশুকবির রচন! কথঞ্চিৎ আলোচন! করিব । বাঙ্গালীর চিন্তা অনতিদূর 
ভবিষ্যতে কোন্‌ ক্ষেত্রে 'আসপিয়! পৌছিবে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র 
দিব মান্র। নব্য বঙ্গ-কাঁব্যের এই ধারা ও গতি বুঝাইবার জন্য ছুই 
একজনের কোন কোন রচনার উল্লেখ করিব মাত্র। কোন কবি- 
বিশেষের নিন্দ। বা প্রশংশ। করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় । 

বরিশালের বালক লতীশচন্দ্র রায় ১৩১০ সালে ২২ বৎসর বয়সে 
প্রাণত্যাগ করেন। স্বদ্দেশী আন্দোলন তিনি দেখিয়া যান নাই । 

এই শিশুর হপ্র শুনাইতেছি। ১৩০৯ সালের ১৩ই বৈশাখের 
ভায়েরীতে লিখিত আছে--«“এক দিন গাইব | সেই সঙ্গে সমন্ত জীবনের 
গান গাইব । 

এখনো অনেক মিথ্যাকে দূর করিতে হইবে । সমস্ত স্বদ্বেশকে। 
জগৎকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে,--এখনো প্রাণকে শাস্ত হইতে 
শান্ত, নিবিড়-লীন হইতে নিবিড়লীন করিতে হইবে। এখনো। আলম 
পরিত্যাগ করিয়া! পধ্যবেক্ষণ-শক্তিকে হ্থুমার্জিত করিতে হইবে । 

কবিতা-রচনার মত নিবিড় ব্যথা আমি, কোন দিন ধরিতে পারি 
ন।? জানি না-কিন্ত আদ অন্ততঃ এটা নিশ্চয় দেখিতে পাইত্েছি 
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যেঃ একট। ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটি শাস্ত-সুন্দর গদ্যধারা 
বহিয়া যাইতেছে, উহাই আমার। প্র ধারা কল্পনালৌন্দধ্য এবং 
বিলাসের আক্রমে বড় এবং বিচি, কিন্তু নিবিড় বেদনায় সুগভীর না 
হইতেও পারে আমার চিত্তক্ষেত্রে বিচরণশীল এই তেজস্বী কল্পনাৃ্তি- 
গুলি কবে বাহির হইবে ?--আমি 69১০1701211 11191910--ভারতের রস 
আমার প্রাণে বসিয়াছে।* 

ইহার নাম সাহিত্য-সাধন|। ইহার পিদ্ধি কোথাম্ন হইত অঙ্কমান 
করিতে পারি? কিন্ত লাভ নাই। চ৪:2019৩ 1০9 লিখিবার পূর্বে 
মিন্টন এইবপ শিক্ষা, চরিত্র-দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করিতেছিলেন। 

সতীশচন্দ্র কতকগুলি সাহিত্য-সমালোচন। রাখিয়! গিগ্নাছেন--সেগুলি 
বঙ্গসাহিত্যে অমর হইবে। ' তিনি যে বয়সে ইংরাজ-সমালোচর্কগণের 
প্রদর্শিত পথে ব্রাউনিঙ্গের ছই তিনটি কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা 
আজ পধ্যস্ত কোন প্রৌঢ় বাঙ্গালীর ক্ষমতায় কুলায় নাই; ভারতবর্ষে 
7305/)106এর কবিতাবলী এখনও বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পাঠ্য নির্বাচিত হয় 
নাই । এজন্য এখনে। এদেশে ব্রাউনিঙ্গের পশার জমে নাই! সভীশচন্জু 
বি, এ পড়িতে পড়িতেই ব্রাউনিঙ্গ বুবিতেছিলেন। ইহাকে বলে 
গ্রতিভা। 

সতীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ আবিফার করিয়াছিলেন। বোলপুরের 
অজিতচক্রবর্ভী মহাশয় তাহার রচনাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। ভালই 
হইয়াছে । এই ফাপা, আদর্শহীন, চিন্তাহীন, বাগাড়খরপূর্ণ কবিতা” 
রাশিকস দিনে সতীশচন্দের গভীরতা, গাভীর, ওজখ্থিত1 ও ভাবুকতা 
উদীয়মান লেখকসম্প্রদায়কে সাধনার প্রণালী দেখাইয়া দিষে। বোধ 
হয় সন্ভীশচন্দ্র তোমাদের নিকট কর্কশ, নীরস, শ্রুভিকঠোর বোধ হইবে, 
কিছু ছুর্বোধ্যও মনে হইতে পায়ে। কিন্তু তাহার প্রাখমগী করিার 


১৩ বিশ্ব-শক্তি 


তাস পি আছ 





পিস্িসিস্িস্টি পি জিবি সচ এ ০ সস নি উকি চল তি সদ ৮ 


মধ্যে পাইহব "জীবন, জীবন ভাই, আনন্দ জীবন।” সভীশচজ্ 
পাঁলোয়ান- বিভীষিকার সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিতেছেন। ভিন্নি 
দ্ড পদে ভীবন-সমৃত্র-মস্থনে ব্যাপৃত। সতীশ মাস্ঘ, মেষ-স্থলভ 
হুর্ধলগতা তীহাকে স্পর্শ করে নাই। 

“রৌদ্র-মুখ কবির চিঠি” বাঙ্জালাঁয় নব যুগ আনিতেছিল- উদারতার 
যুগ, বিপুলতার যুগ, 53011175ির যুগ, সবলতার যুগ, যথার্থ ক্ষমতার 
ষুগ, জীবনের যুগ । 

“মনে পড়ে সে বালকেে? বৃহৎ সে প্রাণ 
ধরণীর ওদার্ষের যেন এক দান-- 
বিপুল বটের মত-_সেই যে বাড়িছে ? 
চৌদিকে প্ররুতি তাৰ হান্ত প্রসারিছে 
আনন্দ জকুটিমুক্ত, উদার নবীন । 
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন 
গরু রাখি তকরুছায়ে, তরুমূলে শুয়ে, 
সমুদ্রে নয়ন, মাথ! হস্ত পরে থুয়ে, 

". রৌন্র করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব, 


স্থখ স্পৃষ্ট প্রাণে প্রতি বিন্দু অস্থভব । 
৪ ক ৪ 
কত ফিরিলাম, 


কোথ! লোক ? প্রাণ যার মুক্ত? পৃথিবীর 
সর্ব ছাপ পড়ে ষেখ! ৯ লঘু কি গতীর-. 
প্রতি কণ জড় জীবে বদ্ধ, এক করি, 
উপনীত হয় গিয়া! অসীম উপরি ? 
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স্পিন 





কি 





মু-বাহু ওই জেলে ছেলের মতন 
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ 
নিজেরে সহসা, বহু ছুলিয়া ডূবিয়া 
্মাবার আনন্দে উঠে হাসিয়। ভাসিয়।__ 
হাশ্যমুখে ফলাশ্বস্ত ফেলে কর্মজাল-__ 
“নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য” ধৈর্য্য দৃঢ় ভাল । 
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভাল বাসে 
--তা” নঃলে কি জলে পড়ি ওইরূপে হাসে ? 
_ জীবন, জীবন ভাই। আনন্দ জীবন। 
ক ৪ বাঃ 
এ কলিকাতায় 
দাড়াইয়। পরাণের সমুদ্র-বেলাম় 
দিচ্ছ ছু'ড়ি পত্র খানি। ওগে। কবিগণ, 
তোমর! বুবিয়া লও কি এ জলপন ।” 
অকালে পরলোকগত প্রতিভাবান কবির কথা উঠিলে বিলাভী 
কী্টমের নাম মনে পড়ে। কিন্তু ত্রাউনি-স্থুলভ এ ক্ষমতা 
*সৌন্দধ্যোপাসক কীট্সের বেশী আছে কি? সমগ্র রববীন্দর-সাহিত্যে এ 
উদ্দাত্তসঙ্গীত কতবার উঠিক়াছে? এ যে বিবেকানন্দের “নাচুক 
সেখানে শ্যামা” গাহিবার জন্য বিপুল অথচ সরল ন্সায়োজন। ক্সামবা 
ইহার ক্রমবিকাশ বুবিবার সথস্ত অন্তান্ত অপ্রকাশিত কবিতাগুলি দেখিতে 
পাইলে স্থুধী হইভাম। অজিত বাবু “লে গুলিক ঢকোনটাই হেন 
আকার প্রাপ্ত হুইয়। উঠে নাই” বলিয়া! চাপিয়! রাখিয়াছেন। 
সতীশচজ্জের “জামবগ্না,” চিতালী, “্খবেবতার সৃতি: “ভক্ঈ-নগরে 
প্রেষ-সশ্থিলন, “ভঞ্ধবাড়িয় বেহতা আনফালকার "বরা ফুল? ফুলের 


৩১২ বিশ্ব-শক্কি 





উস ৬ উগ। 





সপ্ত 


ফসল, “বিস্বদল, “একতারা, “রেখা” “লেখা” হুইতে সম্পূর্ণ ব্বতন্তর। 
কবিতাবলীর নামগুলিতেই আকাশ-পাতাল পার্থক্য! সতীশচন্্র একা নৃতন 
ঝাঁজ্য গড়িতেছিলেন-_ভাহার কল্পিত কাব্/-প্রাসাদের অন্দর মহলে প্রবেশ 
করিবার অধিকার তীহার সমসাময়িকগণ অঞ্জন করিতে পারেন নাই । 
করুণানিধান--সত্যেন্্র নাথ--কুমুদরঞ্জন- _কুমুদনাথ-_যতীন্দ্র বাগৃচি 
প্রভৃতি কবিকুল অস্তঙ্জগৎ, প্রকৃতির ভিতরকার কথা, মানবের 
ভিতরকার কথা, জীবনের গৃঢ় রহস্য এ সব বিশ্লেষণ করিতে পারেন ন1। 
সাহারা রাজপ্রাসাদের তোরণঘ্বার পর্্যস্ত পৌছিতে পারেন--ভাষার 
কছ্রত, হ্বল্পমান্র নিয়শ্রেণীর 17051150005] 22701085009) কলাচাতুধ্য, 
শিল্পনৈপুণ্য, চামড়ার চোখ-কান, বাহিরের আবরণ ইত্যাদি লইয়াই 
তীহারা ব্যস্ত। সতীশচন্দ্রের গাভীধ্য ও 59৮1:010 লাভ করা ত 
দূরের কথ।-_ইহারা তাহার সংবাদই এখনও পান নাই। 
করুণানিধানের নবপ্রকাশিত 'শাস্তিজলে এই উদীয়মান কবিগণের 
ক্ষমতার দৌড় ও সীম! দদখাইতেছি। কবি তাজমহল দেখিতেছেন-_ 
বিশ্বসংনারকে, মানবজগৎকে, প্রকৃতিকে ইহারা সকলেই এই স্থুলচোখেই 
দেখিয়া থাকেন-_ 
"আসিয়াছি আজি প্রবাসী পান্থ 
হেরিতে কান্তি রাশি--" 
বসিয়া! তোমার অলিন্দতলে 
হেরিব বিমল হানসি। 
বিরাট দুর্স-সোপান বাহিয়! 
যমুনায় তুমি আসিতে নামিয়া, 
কি সুর ধরিতে, মুকুতা তরীতে-- 
সীর। বাজাভ বাশী, . 
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কত ন। আদরে প্রেমের পেয়াল। 
আধেক করিয়। খালি, 
জনী-মুকুল- তুল্য তোমার 


অধরে দিত কে ঢালি? 

রাঙ্গিয়। উঠিত ফুন্প কপোল 

চুম্বন-রাগে বিলোল বিভোল, 

আনার আঙ্গুর-রসে-পরিপুর 
মোহ-উপহার ভালি।” | 

ইহার সঙ্গে £0223 ব৷ শ্রুতি-তিক্ত কিন্তু গাভীধ্যময় সতীশচন্দ্রের 
বামুন-শৃত্র তফাৎ ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, “প্ররণায়। অথচ এই 
খানেই আমাদের নব্য কবিকধুলের 2০610 5115 বা সাধারণ রচনা” 
কৌশল। ইহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই টেনিসনের ঝঙ্কার পাইবে-_ 
শব্দম্পদ পাইবে-_অন্থপ্রাসের ছড়াছড়ি পাইবে--স্থললিত লিপিভঙ্গী 
পাইবে-_বাক্যঞ্জাল পাইবে__ভাব-দারিঞ্র্য ঢাকিবার জঙ্ত সহজ-সরল 
অথব! কষ্ট-কল্পনা-প্রস্থত ভাষার ছট। এবং ছন্দের গরিম। পাইবে। 
পাইবে না কেবল ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের নবজী বন-_.“91)5 8555 105 ৫6৪, 
9120 02৮৪ 17216 2/51” পাইবে না হিন্ছুর অস্তদৃণ্ি, সুক্মবিচার, 
গভীর চিস্তাশক্তি । পাইবে ন1-- 

“আজি রজনীতে হয়েছে সময়, 

এসেছি বালবদদত্তা” 

সপলেই 5095007 বা দেশনকাল-পান্র হঙি করিবার মোগাত]। 
পাইবে না রবীন্রনাথের গভীরতর শিল্পনৈপুণ্য, সুক্মতর আট--বাহার 
চাপে মানবাত্মা। এবং গ্রক্ৃতি-হদয় লুপ্ত ও হতপ্রত হয় না-বন্তং থে 
বলাচাতুধের লাছায্যে বিঙ্গে জীরনম্পন্দনই আমর! প্রত্যক্ষন্কণে 
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সস সস স্মিত ০০ 








১ ১ 


অন্থভব করিতে পারি। পাইবে না জগৎকে বুঝিবার ক্ষমতা, 
ভিতরকার কথা টানিয়া বাহির করিবার প্রয়্াস। পাইবে না সতীশ- 
চন্দ্রের ছায়ায়াঃ গর্ভসভূতং”-কবিতা-নিবদ্ধ যথার্থ কল্পনঃশক্তি। পাইবে 
না ব্রাউনিঙ্গের-- 
1105 00161 5135, 075 100$61 
5115776 511507 11217552100. 91155 01501691060 0 
ড$1)575 1 10051) 2100. 01055 1795616 10 5115006 
একবার নীরব হইতে খিখ, চুপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকিতে শিখ, সাধন! 
করিতে শিখ_তবে জগৎকে শিখাইতে পারিবে--তোমাদের রচনাগুলি 
টিকিয়। যাইবে-_বন্ধুর-পাঠ এবং শ্রুতিকঠোর হইলেও অমর হইতে পারিবে। 
“বিষদলে'র শেষ কবিতায় শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী এই নীরব, 
সাধনার কথ! তুলিয়াছেন-_ 
“চুপ্‌ কর- শাস্ত মোর গতিবিধি আজ । 
আলোক-বাতাস-বন্তা ছুটে চলি যায়, 
পিয়ে লব তরুলম পাতায় পাতায়, 
কোথ গুপ্ত রহে রদ পাতালের মাঝ, 
পাঠায়ে শিকড় তারে লইব শুষিয় ! 
কু্ুমে সুষমা মাখি, শেষে এক দিন 
ফুটিয়া রহিব চেয়ে বিরাম বিহীন ! 
সহসা, কে জানে, অলি কেমনে আলিম 
গোপনে পরাগ ঢালি গর্ভফোষে মোর 
ফলেরে জনম দেবে ! সেদিন সুদিন 
দীপিবে জীবন মোর নফল নবীন, 
ব্যাপিবে নাাটা দেহে পুছকের ঘ্বোর (” 
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বশ্্ি্পিাস্্স্টতি সিসিক সি বউ পি 


কুমুদ লাহিড়ী বেশী কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়ন!। 
€বিব্বদল' হইতে বাঙ্গালী, দশ বিশ লাইন ম্মরণযোগ্য কথা পাইবে মাত্র । 
কুমুদনাথের “ভুমি, পস্ম) স্বাস্থ্য”) তিন্ময়। প্রভৃতি কবিতায় গাভীর্ষ্যের 
পরিচয় আজ্ছ-_একটা নূতন স্থর উঠিতেছে। কিন্তু অত অঙ্ছসন্ধান 
করিয়া! কে পাঠ করিতে বসিবে? 
করুণানিধানও চচণ্ীদাসে এই নীরবতা, অপ্রগল্ভতা এবং 
তন্ময়তার কথক্চিৎ ইঙ্গিত পাইয়াছেন-_ 
“বারটি বছর চেয়েছিল কু 
কহু নি একটি কথা, 
ঝরিত তোমার আখির পাতায় 
হ্বরগ-নিম্মলত। ৷ 
এমনি করিয়। ফুণাইত দিন, 
তোমার হিয়ার মাঝে 
কেহ জানিত ন রসমৃচ্ছ না, 
হধার রাগিণী বাজে 1” 
এই “কেহ জানিত ন।”অবস্থ। হইতেই গাভীধ্যের, গতীরতার, 
* ব্যাকুলতার উদ্ভব হয়। এই “কেহ জানিত না”অবস্থা আমাদের 
কবিকুলের বড় অল্প। তাহার! নিজে মজিবার পূর্বেই অন্তকে কিছু 
দিতে চাহিক্তেছেন ! 
তোমরা অমর হইতে চাহ? তাহা হইলে মরজগতের ক্ষত 
ভুলিয়া! ঘাও, নিষ্ধকে ভূলির। যাও নিঙ্কে ভূবাই! ফেল) আত্মহারা 
তন্ময় হইয়! পড়, নিজের যাহা নতা সত্যই দিবার আছে দিয়া বা, 
পাওনায় কথ! ভাবিও না1। কর্তরয কৰিদ্া। চল, দেখিবে সমগ্র ভারত 
অমর হইনে। ভারতের অমরতাব সঙ্গে সঙ্গে তুমি আখি, ধাম! জামাত 








৩১৬ বিশ্ব-শক্তি 
মুচি ম্যাথর, কুলী মজুর, আমাদের দড়কাক ময়ূর, প্রতি ধূলিকণা--সবই 
অমরত। লাভ করিবে। ভবিষ্য সমাজ অভীতের নীরব সরব সকলকেই 
টানিয়া বাহির করিবে _-জননী কাহাকেই ভুলিয়। থাকিবেন না-যাহার 
যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু তাহাকে দ্রিবেন। এ বিশ্বাস তোমার হদয়ে 
নাই। তবে বুথাই তুমি কবি সাঙিয়াছ! 

চোখ খুলিয়া জগতের অবস্থা দেখিতে চেষ্টা করিলে বুবিবে-__ 
আজকাল রবীন্দ্রনাথ বিদেশে যে পূজা পাইতেছেন তাহার 
প্রধানতম কাবণ বিশ্বে ভারের গৌরবপ্রচারন ভারত-মাহাজ্সেই 
পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্র সম্বর্ধন! ঘটিয়াছে । ভারতের গৌরব ও প্রভাব 
পূর্ব হইতেই পাশ্চাতোরা অন্থভৰ করিতেছিলেন। এইজন্যই ত্ীহাব৷ 
আজ রবীন্দ্র-গ্রতিভাকে সম্মান কবিতে অগ্রসর ভইয়াছেন। সেইন্ধপ 
ভারত-মাহাত্েই তোমাদেরও কান্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে । 

সত্যেন্্রনাথেব “আমরা বাঙ্গালী সাতকোটি ভাই বান কৰি সেই 
বঙ্গে”কবিতাটি অমর হইবে। এখনই ইহা দ্বিজেগ্জলালের “আমার 
দেশের সমকক্ষ--ভবিষ্যৎ সমালোচনায় আরও উন্নত হইবে। বস্কিষের 
ধন্দে-মাশুরং, জগতের ভক্তি-সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ । তাহার সঙ্গে 
তুলনা কোন রচনারই চলিতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল বজের জাতীয় 
ললীতে যে নৃতন শভি-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন তাহারই ক্রমবিকাশ 
সত্যেন্্নাথের এই গানে দেখিতে পাইতেছি। 

সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়! সুন্দর চিন্র আকিতে সত্যেন্জনাথ 
লিদ্বহত্ত। তাহার অন্ুবাদ্-কবিত।গুলিও অতি মনোরম । এ গুলি 
বঙগসাহিত্যের এশ্বর্ম্য ও বৈচিত্ বৃদ্ধি করিগ্াছে। আমর লত্যেজ্জনাথকে 
একটা 'বরাত' দিতেছি। তিনি আমাদের সাহিত্যে দরিপ্রের ক্রনদন-_ 
খশিক্ষিতের আর্তনাদ---দলসাধারণের আকাঙ্ছা-মফ্বেলের বাণী-- 
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শাবি 





বানাও 





পি উনিও লিক 


তুলিতে আরস্ত করুন। লাময়িক ঘটনা অবলম্বনে ইহ! সম্ভব-ক্ষুদর ক্ুব্র 
চিত্র অঙ্কনের দ্বার ইহা! সহজেই সাধিত হইবে। আমাদের প্রাচীন 
ইতিহাস ও আধুনিক এঁতিহানিক অহ্সন্ধানগুলি আলোচনা করিলে বন্থ 
দেশ-কালপান্ত্র পাইবেন। বিলাতী বারণস্‌, চ্যাটারটন, অসিয়ান, জার্্মান্‌ 
হার্ডার, এবং রুশ করমসিনেরস্ত্র ধরিলে বঙ্গসাহিত্যে একটা অপূর্ব 
জগৎ আনিয়া ফেলিতে পারিবেন। সে ক্ষমতা তাভার আছে দেখিয়াছি । 
এই নৃতন জগতে_ 
“নেতা তাদের তরুর মত স্তব্ধ দৃঢ় হুঃখজিৎ, 
নিজের মাথায় বজ ধরেন, বিজয় তাহার স্থনিশ্চিত | 
রঃ ৬ দি ১ 
স্থরু হল নৃতন নাট্য হুত্রধরের নৃঙন নাট, 
লাগব পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী পাঠ ।” 
খা প্‌ নং ১ 
প্ধর্ম-আচার কদ্পছে তারা ধাচ্ছে জেলে সন্ত্রীকই, 
বিনা অস্ত্রে করছে যুদ্ধ, ব্থুবে তাদের অস্ত্রে কি?” 
আমর! অনেকবার বলিয়াছি, এট। আমাদের নবজীবনের দ্বিতীয় যুগ 
চলিতেছে । তাহার এক লক্ষণ “জনসাধারণের” অভ্যুদয় । সত্যেন্রনাথ 
এই পজনসাধারণের যুগের কবি হইতে পারিবেন। দরিজ্রের সংসারে 
সহ্য্যেন্্রনাথ বিচরণ করিতে পারেন । দাক্জিক্র্যের মহানাট্য-গঠনোপযোগী 
'নান্দীঃ তিনি রচনা করিয়াছেন ২-- 
*নির্ধ্বিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাটিদের অক্তাচারে 
স্থান হারায়ে মান হারায়ে প্রবাসী আজ লাগর পারে, 
কেউ ব। করে দিন মজুরী, কেউ বা ক্ষুত্র দোকানদার, , 
তাদের শ্রমে স্টল আজি মকস্থী আফিকার। 
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রবার-গাছের ছায়ায় তাদের পঞ্চায়তের হয় জনতা, 
বো-বাব গাছেব তলায় বসে রামাযণের কথকতা | 
মবদং বাজে, সারং বাজে, মাদল বাজে, মন্দিরা 
ভারত-ম্বপন জাগায় সেথা পরবাসের বন্দীরা । 
আজকে তাদের বন্ধ সারং মাদুল মুদং মৌন হায়! 
সবাই ঘদি মনে কর তে। আবার তার! সাহস পাস, 
সবাই য্দ মনে কর তে। চেষ্টা তাদের হয় সফল, 
দেশের সুনাম বজায় রাখে উকীল-কুলী-বেনের দল। 
অপমানের এঁব্যে আজি এক হয়েছে ভারত-প্রজা । 
হিন্দু-মুদলমানের মিলন অলম্মানে হচ্ছে সোজা 1» 
করুণানিধান ভারতবর্ষের বিচিন্ত্ স্থান গুলিকে চিত্রিত করিতে চেষ্ট! 
করিতেছেন। তাহার শিল্পে আমাদের এতিহাসিক ও ধর্শ-জগৎ প্রধান 
স্থান পাইয়া থাকে। বাঙ্গালীকে মাতাইবার পক্ষে এই আলোচনাই 
বিশেষ কাধ্যকরী। করণানিধান আমাছেল্স জাতীয়জীবন-গঠনোপযোগী 
ছুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বাছিয্া! লইয়াছেন। তিনি অন্ীতকে কথা 
কহাইবার প্রশ্নাস পাইতেছেন এবং আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে 
কবিতাঞ্জ গ্রকাশ করিবার ভার লইয়াছেন। 
কিন্ত দেশের মার্টিটাকে আর একটুক্ধ এতিহাঁসিক ও দার্শনিক ফ্াবে 
ঝুঁকিতে চেষ্টা ককুন। তাহা না হইলে রচনাগুলি মরমে পশিতেছে ন। 
কেবলমাত্র হিন্দুর পবিত্র জনপদপমুহের আলোচন! করিলেই হিন্দু 
বুঝান হইল ন1। হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনের কয়েকট! পারিভাষিক 
শব্ধ ছড়াইতে জানিলেই হিন্দুর বাণী প্রচারিত করা হয় না। 
বাগৃচি মহাশফের একটা শ্বাভাবিকতা, সরলতা আছে । কিন্তু 
পূর্বেই বলিয়াছি নব্যকবিগণ সকপেই বা প্রন্তৃতির মাধুরী খইয়া 


রা 
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নাড়াচাড়া করধেন। ভাব অতি অল্পমাত্র--ইহাদের বলিবার কথ! বড় 
বেশী নাই---০কবল আরট-ফলান--কথ। কাটাকাটি। এক কথাই সত্যেন 
ফ়ীন-করুণানিধান “খাড়া থোববড়ী” এখোরবড়ী খাড়া, “বড়ী খাড়া থোর, 
গে প্রকাশ করিতেছেন । এই শ্রেণীর কবিভাগুলির নীচে যদি 
পেখকের নাম প্রকাশিত না থাকে তাহ! হহলে অনেক লমদ্ধে বতীন, 
সত্যেল, করুণানিধান ইত্যার্দি গ্রতেধ করা অনস্ভব। বোধ হয় কাল- 
হিসাবে করুণানিধান এই যুবকদলের গ্রবর্তক। 
“একতারা'র লেখক কুমুর্ধ মল্লিককে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি --. 
“একতারাতে একটি ষে তার আপন মনে সেহটি বাজ ।৮ 
"উজানীতে” আপনার তার । বাঙ্গাণয্ন অনেক উজানী আছে 
সেগুলিকে কাব্যে চিত্রিত করুন। রামপাল, রামাবতী, রামকেলী, 
কেন্ছুবিত, বিক্রমপুর, সপ্তগ্রাম, কামাখ্যা, প্রীংইইউ ইত্যাদি অসংখ্য 
এতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক তীথক্ষেত্র বঙ্গের ভাবুকগণকে আহ্বান 
করিতেছে । আমরা দেখিয়াছি, কুমুদ্বরঞ্জন পল্লীর “মুক যুখে ভাখা 
দিতে” পারেন। আমাদের বিশ্বাস--তিনি ধণ্বন্কাবে বাণীপুজায় অগ্রসন্ধ 
হইজো দশব্সর পরে পলীরাকীর ভগ্রধুকে আশা ধ্যান তুলিতে 
" পারিবেন। 
গ্লবে মাঝে শুনিতে পাই--.এট। “রবীন্ত্র-পাহিত্যের যুখ* | বিচ 
কখ!। রবীন্ত্-প্রতিভার মূল সুত্র কোন; উদীয়মান জেখকই ধরিজ্ডে 
পরেন নাই । ববীজনাখ 'ভাখুকতা"র প্রতযৃত্ী। ভাবুকত] কাহাকে 
বে গর সংখ্যায় * ভাহান্খ আআলোচন।! কারয়াছ। আমাদের এই শি 
কবিগণের মধ্যে সে ভাবুকত। একেধারেই নাই বলিলে ইহাবিগকী 


০০০০১১১১১১১ 
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২৩ ৃ বিশ্ব-শ্তি 
নিতাস্তই নিন্দা করা হইবে না, কারণ লে ভাবুকতার অধিকারী হওয়া 
ভগবৎকপাসাপেক্ষ ৷ আমাদের প্রধান ছুঃথখ এই যে, আমাদের নবীন 
কাব্য-শিল্পে সাধারণ ধরণের চিস্তাশক্তি এবং ভাবেরই যৎপরোনান্ছি 
অভাব পড়িম্বাছে-যথার্থ ভাবুকতার ছুর্ভিক্ষ ত লাগিবেই। আমাদের 
কবিগণের অন্তঙ্জগৎ বড়ই অন্তঃসারশূন্ত-_বড়ই দরিদ্র, "বড় ক্ষুদ্র, বন্ধ, 
অন্ধকার ।* রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে আমরা ত্রিশ বন্ধারের 
ভিতর পাইব কি না জানি না। 

ভাবের এত দন্ত আসিল কোথা হইতে ? 

যুব্ক বাঙ্গালার অন্তান্ত মহলে ভাবের ত অভাব দেখি না--"বরং 
যথার্থ ভাবুকতাই যথেষ্ট দেখিতে পাই । কেবল কবি-মহলে ভাষের দৈন্ 
আসিল কোথা হইতে ? 

সত্তীশচন্ত্ের স্তায্স ইহাদের সাধনা নাই বলিয়া--অথবা সতীশচন্দ্রের 
ম্যায় ইহার! "ন্যর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি” লইয়া, নৈসর্গিক প্রতিভা লইয়া 

জন্মেন নাই বলিয়। । | 

এই কবিকুল ভাব-সাগরে ভূবিতে পারেন না, ভাব স্থা্ই করিতে 
পারেন না। নিজে তন্ময় হইতে জানেন না-_অন্যকে মজাইতে পারেন 
না। ইহারা সাধারণতঃ ছুই একট! ভাব এখান ওখান হইতে--ছুই চান " 
পাত। ইংরাজী কাব্য, ছুই চারিখান। রবীনদ্র-দ্বিজেন্্র খাটিয়া সংগ্রহ করেন 
মাত্র। লেই দুই একটা পরকীয় ভাব নিজের কথাম্ব নান। ঘটনার 
মাহায্যে ফলাইতে যাইয়া শন্ষের আড়ম্বর এবং ভাষার কছগত কর! হইয়া! 
খাকে। কেবল মাত্র যে স্থলে সাময়িক ঘটনা, থব। একট! পক্সী চিত্ত, 
'অথব। কোন এতিহাসিক স্থান বর্ণনা করিতে হয়, সেখানে কবিক্ষমতা! 
দেখিতে পাই বটে, কিন্তু বেশী কিছু শিখিতে পাই না--কআমর! মাতিয়া 
উঠি না। এখনও ইহাদের স্বতন্ত্র "0855889* বা থানী কিছুই পাই নাই। 





ক রি িিভা্এস্পিকলিক 


আমরা এখনও শিল্পেষ আপরে, কাব্যের আসরে, সমালোচনার 
আসরে সর্বত্রই “পরমুখে ঝাল” খাইতেছি। পরাহুকরণের যুগ এখনও 
আমরা পূর্ণূপে কাটিয়া উঠিতে পারি নাই । এজন্থ স্্টি করার শক্তিও 
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ছি উপল সপ পা পা সপ পাস সাপ 


বাঁড়িতেছে নাছ বসাশ্বাদনের ক্ষমতাও বাড়িতেছে না। 


কবি পু্ণচন্দ্র চৌধুরী সরল সহজ প্রাণের কথায় আমাদেব এই পরনির্ভরত! 


দেখাইয়া! দিয়াছেন । তাহার ' মন্দিরা” পাঠ করুন। 


৯ 


“শরীর না হেরি সাজ, দেখি আহ 
বাঙ্গালীর প্রাণ মজে | 

পর মুখে সবে শুধু বাল খায় 
নিজে কিছু নাহি বুঝে । 

গবেশ পণ্ডিত লিখেছে ভূমিকা 
তাই ভাল বহি খানি। 

প্রসি্ধ লেখক ছাতু বাবু মুখে 
শুনিয়ে প্রশংদা বানী । 

সপ্তাহে মাসিকে পাক্ষিকে দৈনিকে 
হুইতেছে তোলপাড় । 

কান ঝাল পালা হুঙ্জগেতে আহা 
অসংখ্য গ্রাহফ তার। 


গা খ রং 


৮ 


কুন্দর বাধাঁনে! লেখা স্বর্ণাক্ষারে 
পেঝকবাককরে। 

এত প্রলোভনে খৈরয বাখিতে 
পাঠক কডু ক্ষি পারে? 


৮৬২২ 
জপ রী... 





বিশ্বশক্তি 


সি রিনি 


সম্পাদ্চ কিব। সমালোঁচকের! 
লেখকের হলে ভাই। 

মাতুল শ্বশুর শাল! শালিপতি 
নন্বদ্ধীর কথ! নাই! 

ডালি ভেটা কিবা! কিছুদক্ষিণাস্ত 
করিতে ষে জন পারে। 

সাহিত্য আসরে তার নাম আহ। 
উঠে জুয় জয় কারে! 

উত্তর ঘক্ষিণ পূর্বব ও পশ্চিম 


লেখকেতে ভাগ আছে। 

কার্ধ্যক্ষেত্রে আহা দেখি রেষারেষি 
নব্য বাঙ্গালীর কাছে । 

বিচারি না দেখে লেখার ভিতর 
কিবা ভাব কিবা রল। 

'আড়ম্বরে আছা' ভূলি যার লবে 
বিজ্ঞাপনী দেখি বশ! 

হেন স্কুপপ্ডিত আছে বু জন 
ধহি খান! নাহি পড়ি। 

মতামত ভার করিছে প্রকাশ 
প্রণেতার প্নাম হেরি। 

কুবেরের নামে উৎমর্গ দেখিয়! 
পাঠক ভূলিয়া যায়! 

হায় "আধুনিক বঙ্গীয় পাঠক 
পর মুখে ঝাল খায়” 
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সম পিসির শিপ নগর 





স্টিকি উস সক সিল সি সী 


কথাগুলি বন্ড তীব্র--কিস্ত বড় মধুর ৷ ইহ মফঃস্বলের বাণী-_-এই 
জন্তই অত সরস, সজীব, স্বাভাবিক, স্বাধীন । পূর্ণচন্ছরের কবিতায় 
আন্তরিকতা, সহৃদয়তা অন্যত্র দেখিয়াও পুলকিত হুইয়াছি। পূর্ণচন্্র এ 
পথে চলিতে পারিলে সমাজে ও সাহিত্যে দংস্কার সাধিত হইবে। 
বঙ্গে ইহ! উন্নতির যুগ চলিয়াছে। উদ্দীয়মান বঙ্গঘমাজ আমাদিগকে 
প্রকৃত ধর্শজীবন দেখাইগলাছে-নৃতম্ন কর্দেন প্রণালী অভিনঘ চিস্তার 
প্রণালী, ষথার্থ সাধনার প্রণালী দেখাইতেছে। বাঙ্গালার সর্বত্র আমর! 
সাহিত্যসাধক, পল্লীসেবক, শিক্ষাপ্রচারক, মানব-সেবক, কর্মবীর ও 
ধর্-প্রচারকের অভ্যুদয় দেখিতেছি। 'অর্ছোদয়ঘোগে__দামোদরের 
বন্তায় আমরা মেই নবীন শক্তির পরিচয় দিয়াছি। এই সর্বময় উন্নতির 
_ক্কালে সাহিত্যের কাব্য-ঘিভাগই কি লঞ্ষলের পশ্চাতে পড়িয়া রছহিবে? 
নব্যবঙ্গের কাব্য-সাহিত্ কি বার্থাল। দেশকে নৃতন কোন রত্বই উপহার 
দিবে ন|? কোন 40155100» কোন ধর্ম, কোন ধাণীকে হৃদয়ের অস্তর্যামী 
ন! করিয়াই কি ইহার জন্ম হইয়াছে। 
হে নবীন কবি-সম্প্রদায়, তোমরা কি মাতিয়া উঠিবে না? তোমরা 
কি বলিতে শিথিবে না ?- 
“আমি জগঘ প্লাবিষ়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা |” 
তোমাদেরই গোত্রভূক্ত একজনের কথায় 'বলিতেছি ৯-- 
“চাহ, চাহ ফভিমান, ' 
দেখ দেখি ক্গিশাল জগতে, 
মানবের কম্মধার! 
কত দিকে জাবতিয় ধায় ! 
কত সাধ কত আশা. 
জেগে শঠে পামিতে কল্যাণ! 
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* মানুষের শক্ষি লক্ষে 
কাট সম ব্যর্থ কর তারে?” . 
হুতরাং--“ভুলে যাঁও বর্তমানে, 

ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল 

দুর ভবিষ্ততে চাহি” । 

ভাসে ধরা আলোক-বন্ায়-- 

'ছুয়ারে পাখীরু মত, 

আজি তোম। ডাকি প্রাণ পণে, 

বাহির হবে ন। তুমি ?” 

উদীয়মান কাব্য-সাহিত্যে ভাষা-বৈভবের উল্লেখ করিলাম--"্ষাব- 
ইন্তের কথাও বলিলাম । এখন কাব্যে আলোচিত বিষয়ের কথ? কিছু 
বলি। এদিকে একটা লাভই হইয়াছে--আমাদের সাহিত্য-সম্পর 
বাড়িতেছে। বাঙ্গাল দেশটা আমাদের কাব্যে স্থায়ী হইয়! যাইতেছে । 
ভারতের নদ-নদী, বন-উপবনঃ পল্লী-নগর, এবং নরনারী, গাঞ্ষোঘান 

জেলে, মাঝি ম্যাথর মজুরের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিশেষতঃ 
করুণানিধানের কাঁব্যে হিন্দুজগতের চিত্র উজ্জল হইতেছে। . ঢাকায় 
প্রতিভা দেখিলাম শ্রীযুক্ত দুর্গামোহুন কুশারীর “পল্লী”-নামক কবিতা! 
গ্রন্থ লীগই প্রকাশিত হইবে । এইন্ধপে বাস্তব মমাজ-সংসারের অলিগলি 
খুটিনাটি আমাদের হিন্তাক্স দামগ্রী হইতে চরিয়াছে। সাহিত্য-সশ্মিলন, 
নৈশ-শ্রমজীবি-শিক্ষালয়, এঁতিহাসিক অনুসন্ধান, 'বৈষযিকতথানগৃংহছ,' 
“জাতীয় শিক্ষা হিন্দু-মুসলমান-বিশ্ববিস্তালয়, পলীসেবা“দরিদ্র-নারায়ণেনস 
পুজা দক্ষিণ আক্রিকায় ভারতবাদীর সংগ্রাম, জনশ্রুতি প্রবাদস্াতিধগা: 
ভাটিমা-গন-সংগ্রহ, ভারতীয় সমুজ্পন্বানিজ্য ও জাহাজ-তত্ব এবং 
চিত্রকলা, রসায়ন, আকর-বিজ্ঞান। ও উদ্ভিদ্ততত্ব, "চাকুমা জাতির 





শঙ্গের উদীয়মান কাব্য-সাহিত্য ৩৯. 





ইতিহাস; '্খােরের গল্ভীরা, এবং এগৌড়রাজ-মালা'র যুগে ব-কাব্যের 
এই মুর্তি নিষ্তান্তই স্বাভাবিক । 

ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসের নবাবিষ্কৃত অনেক দৃশ্ত ও ঘটন! 
কাব্যে এবং* শিল্পে চিত্রিত হইবার যোগ্য ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে । 
টিদ্দীয়মান কবি ও চিজ্রকরগণ কেতাব পাঠ বন্ধ করু, পরানুকরণ 
'পরাচুবাদ বিদায় দাও, দেশের মাটির সঙ্গে গভীরতর আত্মীয়তা স্থাপন 
কর ।, দেশমাতার নিকট হৃধয়ের সহিত কাদিয়া বলিতে শিখ ৫ 

“ও গে! মা মু্ায়ি 
তোমাব মৃৃতিক1 মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই | 

সু ৬ 

আমারে ফিরায়ে লহ 
সেই সর্ধবমাঝেঃ যেথা হতে অহৃবহ 
অস্কুরিছে মুকুলিছে মুগ্তরিছে প্রাণ 
শতেক সহজ কাপে ।”? 

ক্ীবের জন্ত আর ভাবিতে হইবে না,_ভাবুকতার দুর্ভিক্ষ ঘুচিয়া 
কঘাইীনে। ভারতাত্মার উৎস হুইতে ভাবের বন্ত! ছুটিবে--এই সরন্ধ 
ল্ীব ভাবপুঞ আবার নিজেই তাহার বিচিত্র ভাষা গড়িয়া লইবে। 
খা প্রদ্নেজিন হইলে তোমর! সভীশচন্দ্রের ব্যাকুল আত্মার ভাঁয় 
শরিলুনকে কাটিয়া ছিড়িয়, ভাষাকে ভাঙ্গিয়া রিয়া বাহির হই 





সমাধ্য 


